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১৩৫৬ বঙ্গাব্দ 


‘সাহিত্য-পরিবৎ-পৃত্রিক? ৫৬ ভাগের 
 প্রবন্ধ-সূচী 


কবি ভবনীনাথ ও রাজ্ঞা জয়ছন্দ- প্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য Ke ১৬ 


- করুণানিধান-সংবধ'ন! ০** ৮৩ 
তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলওয়ালিপি--শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত 5 ৬০ 
বাংলা সাময়িক-পক্র ( ১৮৭:--১৮৮২ )- শ্রীত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *** ৩৩, ৪৯, ৮২ 
বাংলার পুরাপকাহিনী-শ্চিস্তাহরণ চক্রবর্তা ee ৪৫ 
বিস্তানিবাস ভষ্টাচার্ধ-_প্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রর রস 
রত্বসেনের বংশাবলী- শ্রীরমেশচস্্র মজুমদার রি ১ 
পঞ্চপঞ্চাশত্তম বাখিক কার্ধ্য-বিবরণ 


Er TA 


বহি পরিষৎপনরিকা 


১। রত্বসেনের টিয়ার E ১ 


॥ ২। কবি ভবানীনাথ ও জয়ছন্দ_-প্ৰীদীনেশচজ্জ ভট্টাচাৰ্য্য ১৬ 
৩। বাংলা সাময়িক-পত্র (১২৮৫--১২৮৬ সাল) প্রীব্রজেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩. 
৪। বাংলার পুরাণ কাহিনী--প্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী... ৪৫ 
£। ৫৫শ বাধিক কার্ধ্যবিবরণ ৪৯ 


বন্দীয়-সাহিভ্য-পরিষদের ' 
নবপ্রক্ষাশিত কয়েকখাৰি গ্রন্থ 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা $ ১ম ও ২য় খণ্ড ১৯২৯৯ 
পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত ওয় সংস্করণ 


হুতোম প্যাচার নক্শা ( সচিত্র ) 81০ 
সীতার বনবাস ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১২ 
রামেন্দ্রসুন্দর ভ্রিবেদী £ জীবনী ও পত্রাবলী . ১২. 
বাংলা সাময়িক-পত্র (ইং ১৮১৮-১৮৬৮) ৫২. 
শিবনাথ শান্তী £ জীবনী . 1 WwW 
. কবি গোবিন্দচন্্ৰ দাস ১৯ 
চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্ভন (৪ স্বরণ) ৬াৎ 


ভীশ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভ্ীসজনীকাত্ত দাঁস-সম্পীদ্িত 
ন্নামন্্র-রনানলা 
রা আচার রামে্রসন্দর জিবেদীর শৃমণ প্র ও মাদিক-গতজের 
পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রচনাবলী ' i 
প্রকাশিত হইয়াছে | 
_" প্রথম খণ্ড প্রকৃতি? “জিজ্ঞাসা” এবং 'বললঙ্ষীর ব্রতকথাঃ | মূল্য ৮২ -: 
দ্বিতীয় খণ্ড £ কর্দ-কথা, “চরিত-কথা,, “বিচিত্র প্রসঙ্গ’ ১ম ও ২য় পর্য্যায়। ৮২ 
তৃতীয় খণ্ড £ শব্দ-কথা,’ “বিচিত্র জগৎ, ও “্যন্দর-কথা | ১০০ 


~ 


পপ 


- শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্ধ্বল্নভ-সম্পাদিত 
চণ্ডীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তন 
" পরিবর্তিত ও পরিবধিত ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল | 
মূল্য সাঁড়ে ছয় টাকা 
' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী 


হীরেঙ্গনাথ দত্ত ইহার সাধারণ কনিকা সার্‌্ীূনাথ সরকার তিহাসিক, 
উপস্তাসগুলির ভূমিকা লিখিয়াছেন।  . . . 
উত্তম কাগজে বড় অক্ষরে মু্সিত। | 


সকল পৃস্তকই খুচরা কিনিতে পাওয়া যায়। 
মধুসুদন-গ্রস্থাবলী 
. কাব্য এবং নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা . 


'সমগ্র গ্রন্থাবলী ছুই খণ্ডে বাধানো*** ১৮৭৭ 
সকল পুস্তকই খুচরা কিনিতে পাওয়। যায়। 
বরামমোহন-্রন্থাবলী . 
না রর ১৮০ টাকা। (২) চারি প্রশ্ন বিষয়ক আলোচনাদি”* “৩০ টাকা 


বিজেন্দ্রলাল-গ্রছাবলা 


প্রথম খণ্ড--কাব্য-কবিতা-গাঁন*** 


ই, 
শকুত্তল। সীতার বনবাস . 
ঈখরচন্্র বিভাসাগর-রচিত, প্রত্যেকখানির মুল্য. ০০০ ~~ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্নিষৎ, কলিকাতা 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 


গ্রন্থকার ভ্রীব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, বহু চিত্রে সুশোভিত 
১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার 
ইতিহাস সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হহয়াছে। 
মুল্য ৪ টাকা । 

স্বপ্ন 
গ্রন্থকার _ভ্রীগিরীজ্রশেখর বসু 
এই পুস্তকে স্বপ্নের সকল রহস্য উদ্বাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়া স্বপ্ ব্যাখ্যা করা যায়, তাঁহাও বিবৃত 


হুইয়াছে। সাইকো-আ্যানীলিসিস বা মনঃসমীক্ষপ-শাস্ত্রের মূল তন্বপ্তলি একটি নূতন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
ইহা পাঠে বব সম্বন্ধে সাধারণের সকল কৌতুহল নিবৃত্ত হইবে। মুল্য ২।* 


০শীল্লম্পকভ্জ্জিস্লী | 
সম্পাদক-_মৃণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ 2 
পত্ডিত অগন্দধু ভদ্র-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে জীচৈতন্ত সম্বদ্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃপপের রচিত প্রায় দেড় হাজার 
প্রাচীন পদ সন্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় এ সকল পদকর্তাদের পরিচয় এবং বৈষ্ণব-সাঁহিত্যের ধারাবাহিক 
ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘট আছে। মূল্য পাঁচ টাকা। 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 
প্রধান ,সম্পাদক-_শ্রীরজেক্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্মরণীয় সাহিত্য-সীধকগ্রপের জীবনী. ও কীর্তিকধা। এপর্যন্ত কাঁলীপ্রসঙ্গ সিংহ, মৃত্যুর 
বি্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায়, গৌবীশস্কর তর্কবাগীশ, বামগোহন রায়, উশ্বরচন্্র গুপ্ত, ঈখবরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, সধুসুদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্্র 
সেন, দেবেজ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রসেশচন্র দত, রাসেন্্হন্দর ত্রিযেদী, রাসদাস সেন, রজনীকান্ত - 
গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্্ী প্রভৃতি ?৫ খানি চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আকারভেদে যথাক্রমে 
॥* ও ১২। হয় খণ্ডে বাধানে! ৭৫ খানি পুস্তক ******৮* ৩৬২ 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ৩য় সংক্করণ__গ্রুরজেন্্রনাথ বদ্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত, 
১ম খণ্ড:--১০২০ হয় খণ্ড:--১২॥০ 
পালামৌ (ল্রমণবৃত্তান্ত ) £ সঞ্জীবচন্্র চট্টোপাধ্যায় ( ২য় সংস্করণ) +: পরও 


চে 


শ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকাস্ত দাস-সম্পাদিত 
বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমাল। 
১। হুরেজ্রনাথ মজুমদার *** 9০ ২। বলদেব পালিত ***  &০ 
৩। উশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০915 9 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ কলিকাতা 








_ শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 
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৫ ভাগ বা ১০৫ খণ্ড, ৯১০১১ আকারের ৩২৭৬ পৃষ্ঠা, 
সম্পূর্ণ ৫ ভাগের মুল্য কাগজের মলাট ৬০২ : রেক্সিনে সুদৃশ্য সুদৃঢ় বাধাই ১১০২ 

“অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ” নামে খে 
বৃহৎ অভিধান খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে তাহার পত্ধতি সমগ্রভাবে বঙ্ভাষার 
উপযুক্ত । কেহুই শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্তায় বিরাট কোয-গ্রন্থ সঙ্কলনের 
প্রয়াস করেন নাই । “বঙ্গীয় শবকোষে, প্রাচীন ও'আধুনিক সংস্কৃতেতর শব্দ (তদ্তব 
দেশ বৈদেশিক প্রভৃতি) প্রচুর আছে। কিন্তু সঙ্কলঙ্কিতাঁর পক্ষপাত নাই, তিনি বাঙলা 
ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহে ও বিবৃতিতে কিছুমাত্র 
কার্পণ্য করেন নাই । যেষন সংস্কৃত শব্দের বুৎপত্তি দিয়াছেন, তেষনি অ-সংস্কৃত শব্দের 
উৎপত্তি যথাসম্ভব দেখাইয়াছেন!-*- 

“আমাদের ভাষা যতই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ হউক, খীটী বাঙ লা শব্দের যতই বৈচিত্র্য ও 
ব্যপ্রনাশক্তি থাকুক, বাঙ লাভাষার লেখককে পদে পদে সংস্কৃত ভাষার শরণ লইতে হয়। 
কেবল নৃতন শব্দের প্রয়োজনে নয়, স্থপ্রচলিত শব্দের অর্থ প্রসার করিবার নিমিত্তও। 
অতএব্‌ বাঙলা অভিধানে যত বেশী সংস্কৃত শব্দের বিবৃতি পাওয়া যায় ততই বাঙলা" 
সাহিত্যের উপকার । বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মহোপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত 
শব্দের বাঙলা প্রয়োগ দেখাইর়াই ক্ষান্ত হন নাই, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রাশি রাশি 
প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন। এই বিশাল কোষগ্রন্থে যে শব্বসস্তার ও অর্থ- 
বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে কেবল বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের চ্চা স্থগম 
হইবে এমন নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করিবে | জ্রীরাজশেখর বসু 

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাপপাত করিয়া তাঁহার স্থবৃহৎ “বঙ্গীয় 
শব্দকোষ’ মুদ্রিত করিতেছেন, ডাঁহার এই কার্য্য অদ্ভুত পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের ফল 
তাহার অধ্যবসায় এবং উৎসাহ, সাহস এবং কার্য্যশক্তি অদম্য) এই বই সম্পূর্ণ হইলে 
বাংলা ভাষার অভিধানজগতে এক কীন্তিস্তস্ত, “শব কল্পক্রম” ও “বাচম্পত্য” অথবা ব্যোটলিঙ্ক 
ও বোটের সংস্কৃত অভিধানের দরের এক বৃহৎ" অভিধাঁন বাংলা ভাষা লাভ করিবে ।” 


শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বিশ্বভারতী 


৬৩ দবারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ 
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< 7/1. সাহিত্য-পরিষং-পত্জিকা 
৫৬শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা 
১৩৫৬ 


রত্বসেনের বংশাবলী 


শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 
ৃ ১! গ্রন্থপরিচয় | 

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারে ‘রত্রসেন-কুলবংশ-যুক্তাবলী’ নামক একখানি ক্ষুত্র 
পুথি আছে (নং৩৯৮৭)। ০০০৮৮ প্রণীত 508810£08 08910807870 নামক 
প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, ইহাতে দক্ষিণ দেশের সেন- 
রাজগণের বিবরণ আছে। বাংলাদেশের সেনরাজবংশ দাক্ষিণাত্য হইতে এ দেশে আসেন, 
স্তরাং উক্ত গ্রন্থে তাহাদের কোন উল্লেখ থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া আমি বিশ বৎসর পূর্বে 
যখন লণ্ডনে যাই, তখন এই গ্রন্থের অন্থুসন্ধান করি। পুঁখিখানি পড়িয়া দেখিলাম, আমার 
অনুমান তুল। এই গ্রন্থে সেন উপাধিধারী অনেক 'রাঁজার বর্ণনা আছে বটে, কিন্ত 
তাহাদের সহিত বঙ্গদেশের অথবা দক্ষিণ দেশের কোনই সম্বন্ধ নাই। প্রস্থধানিতে অনেক 
ছোটখাট এঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখিয়া আমি ইহা নকল করিয়া আনি। কোন্‌ 
বংশের ইত্হাস ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু দেশে 
ফিরিয়া কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের ফলেই দেখিতে পাইলাম যে, নেপালের অন্তর্গত পাল্পা 
নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের ইতিহাসই এই গ্রন্থে বণিত হইয়াছে । নেপালের ইতিহাস 
সম্বন্ধে ফ্রান্সিস্‌ হ্যামিল্টন যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে এই রাজ্যের উল্লেখ আছে এবং 
তিনিই এই গ্রস্থধানি বিলাতে লইয়া যান। তিনি এইরূপ একখানি বংশাঁবলীর উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং আলোচ্য পুঁথির উপরে বুকানান এই নামটি লিখিত আছে। 
হ্যামিল্টন পুর্বে বুকানান নামে-পরিচিত-ছিলেন, এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন দৌত্য- 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইয়া নেপালে গমন করেন, তখন গ্রস্থোক্ত রাজবংশের সর্বশেষ রাজার সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়। পান্পার রাজ্রগণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ শক্তিশালী ছিলেন এবং 
ঘটনাচক্রে গোর্ধানামক ক্ষুদ্র রাজ্যের নায়কগণ যখন সমগ্র নেপালের অধিপতি হন, তখন 
পাল্পার রাজবংশেরই এই গৌরব লাভের অধিকতর সম্ভাবনা! ছিল। এই সমুদয় কারণেই 
" হয়ত হ্যামিল্টন এই বংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি পাল্পা রাজ্যের 
যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে এই পু'ধিখানির পুরাপুরি ব্যবহার করেন নাই এবং 
এই গ্রন্থের সহিত তাহার বর্ণনার কিছু কিছু অনৈক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ' 

নেপালে অনেকগুলি বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে এবং প্রধানত: ইহাদের সাহাঁষ্েই 
নেপালের ইতিহাস রচিত হইয়াছে । কিন্তু এই বংশাবলীগুলি পার্ধতীয় ভাবায় লিখিত 
“এবং যত দুর জানি, এগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। আলোচ্য বংশাবলীথানি সংস্কত ভাষায় 
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রচিত এবং ইহাতে ২৭ অন রাজার বিবরণ আঁছে। গ্রন্থখানি ১৮.২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয় 
এবং প্রতি পুৰুষে গড়পড়তা ২৫ বৎসর ধরিলে পাল্পা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, এরূপ অস্কুমান করা যাইতে পারে। নেপালের বর্তমান গোর্থ। 
-রাঁজবংশ এবং অষ্যাষ্য অনেক হিন্দু রাজবংশের ধারণা যে, তাহাদের পূর্বপুরুষ চিতোরের 
রাঁজবংশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং দিল্লীর স্থলতানগণের ভয়ে হিমালয়ের পাদদেশে গিয়া 
রাজ্য স্থাপন করেন। আলোচ্য গ্রন্থেও পাল্পার রাজবংশের সম্বন্ধে এই কাহিনীই দেখিতে 
পাই। প্রাচীন নেপাল-রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত সুখেৎ, মণ্তী নামক কয়েকটি পার্বত্য 
অঞ্চলের নায়কগণ গৌড়ের সেনরাজবংশের সন্তান বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন। এই 
সমুদয় কাহিনী অথবা জনশ্রুতির কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না বলা কঠিন। তবে 
মুসলমান আক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত কোন রাজ্যের নায়ক নিরাপদ আশ্রয় লাভের জন্য দুর্গম 
: পার্বত্য প্রদেশে গমন করিবেন এবং সেখানে বাছবলে কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন, ইহা 
অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে! পালুপা, সুখেৎ, মণ্ডী প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ সেন উপাধি 
ব্যবহার করিতেন এবং গোৌড়ে অর্থাৎ বাংলায় যে রাজবংশ মুসলমান আক্রমণের সময় রাজস্ব 
করিতেন, তাহাদেরও উপাধি ছিল সেন।- সুখেৎ, মণ্তী প্রভৃতির রাঁজগণ গৌড়ের সেনবংশ 
এবং পাল্পার রাজগণ চিতোরের রাজ্রা রতন সেন হইতে দাত বলিয়া নিজেদের পরিচয় 
দেন। কিন্ত চিতোরের রাঁজগণের পদবী ছিল ‘সিংহ’, সেন নহে। সুতরাং স্ুখেৎ ও মণ্ড 
প্রভৃতিতে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। 
চিতোরের শিশোদীয় রাজবংশ মুসলমান যুগে বিশেষ খ্যাতি অন্ন করিয়াছিল, স্থতরাং 
পরবর্তী কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজবংশ ইহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গৌরব বৃদ্ধির 
চেষ্টা করিবে, ইহা খুবই ম্বাভাবিক। কিন্তু গৌডের সেনবংশ এরূপ কোন গ্রসিদ্ধি লাভ 
করে নাই, যাহাতে সুদুর পার্কত্য প্রদেশের নায়কগণ ইহার সহিত কাল্পনিক সহ্বঙ্ধ স্থাপন 
করিয়া গৌরব লাভ করিতে পারেন। সুতরাং গৌভের সেনবংশের সহিত সম্বন্ধ অধিকতর 
বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ পাল্পার রাজগণ যে অঞ্চলে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন, বাংলার সেনরাজগণ্রে অধিরুত মিধিলা হইতে তাহার দুরত্ব খুব বেশী 
নহে। সুতরাং বাংলার সেনরাজ্দবংশের সহিত সন্বন্বযুক্ত কোন ব্যক্তি বা বংশ নেপালের 
কোন কোন অঞ্চলে এবং ক্রমে তাহার মধ্য দিয়া পশ্চিমে হুথেঞ্ মন্তী প্রভৃতি হিমালয়ের 
পাদস্থিত পার্বত্য অঞ্চলে যাইয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা একেবারে অমূলক 
বলিয়! উড়াইয়। দেওয়া যায় না। অবস্ত অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য কোন - প্রমাণ না পাওয়া 
পর্য্যন্ত ইহা প্রতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করাও যায় না। 
বাংলার সেনরাজবংশের উৎপত্তি খু'ঁজিতে যাইয়াই এই গ্রন্থের সন্ধান পাই। কিন্তু 
যদিও সে বিষয়ে নিরাশ হুইয়াছি, তথাপি এই গ্রন্থে উক্ত বংশের শেষ পরিণতির কোন 
কাহিনী লুকান পাকিতে পারে, এরূপ ধারণা একেবারে বাদ দিতে পারি না। কিন্তু বাংলার 
| সহিত কোন সম্বন্ধ থাকুক আর নাই থাকুক, সংস্কৃত ভাষায় রচিত নেপালের রাজবংশাবলীর 
বিশেষ গঁতিহাপিক মূল্য আছে। সেই ভন্তই-মৃল গ্রহধানি প্রকাশিত করিতেছি। 
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এই গ্রন্থের অস্থুবাদ দেওয়া নিশ্রয়োজন মনে করি। তবে পাঠকগণের সুবিধার জন্য * 
গ্রস্থোক্ত রাজ্গণের নাম ও তাহাদের সংক্ষিধ বিব্রণ দিতেছি। যাহারা এই রাজ্যের 
ইতিহাস ও গ্রস্থোক ভৌগোলিক নামগুলির অবস্থান জানিতে চান, তাহারা পূর্বোক্ত 
ফ্রান্সিস হামিল্টন প্রমীত নেপাল রাজ্যের ইতিহাস ( An account of the kingdom : 
০? 9991) পড়িতে পারেন। এই গ্রন্থের ১৩০ ও ১৭০ পৃষ্ঠায় পালৃপার ইতিহাস বণিত 
হইয়াছে। 

প্রথম চারি প্লোকে শ্বভ্ভিবচন ও ্রহ্কারের ব্যক্তিগত নিবেদনের পরে উক্ত হইয়াছে 
যে, রণবাহান্থুর সেনের আজ্ঞায় ভবদত্ত পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করেন (৫) পরবর্তী চারি 
শ্লোকে (৬-৯) চিতোরের রাঁজা রত্বসেন ও তাহার চারি পুত্রের, উল্লেখ আছে। কনিষ্ঠ 
পুত্র জালিম সেন প্রয়াগে (এলাহাবাদে) আধিপত্য ও দিষ্লীশ্বরের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা 
* করেন--কিন্ত পরে মধ্যদেশ বিপর্প্রস্ত হওয়ায় উত্তর দিকে প্রস্থান করেন। কারণ, তাহার 
পুত্র রিদ্বিকোটে? রাজা হুইয়াছিলেন। এই রাজ্জার ২০,০০০ সৈগ্ভ ছিল (১০-১২)। 
ইহার পরবর্তী নয়টি শ্লোকে (১৩-২১) নয় জন রাজার উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে দ্রিমিরাব 
নাগদদিগকে পরাজিত করেন ও উদয়চন্ত্র অধিরাট্‌ অর্থাৎ সম্রাট বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । 
পরবর্তী রাজা রুদ্রসেন পাল্পাপুরী জয় করেন (২২-২৩)। কালীগগুকী নদীর তীরে 
অবস্থিত এই নগরীই অতঃপর এই রাজ্যের প্রধান রাজধানী হয়। তাহার পুত্র মুকুন্দ সেন 
একজন দিখ্বিজয়ী রাজারূপে বপিত হুইয়াছেন। *ছুইটি ক্লোকে (২৪:২৫) এবং গঞ্ধে 
তাহার বিজয়কাহিনীর সুদীর্ঘ বিবরণ আছে। এই প্রসঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ হইতে আরম্ভ 
করিয়া কাশ্মীর, সুরার, দ্রবিড় প্রভৃতি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন দেশের নামোল্লেখ আছে। 
, তাহার বিস্তৃত রাজ্য তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয় এবং বিনায়ক সেন, মাণিক সেন, 
' বিহঙ্গ সেন ও লোহঙ্গ সেন ষথাক্রমে বিনায়ক, পান্পা, তনহং ও মকবানপুরের রাজা হন 
"(২৬-২৭ )। বিনায়ক এখন বুতৌল নামে খ্যাত-- অস্ত তিনটি এখনও পূর্বনামে পরিচিত'। 
পাদৃপা রাজ্য তিন পুরুষ পরে পুনরায় বিনায়ক সেনের বংশীয়দিগের হস্তগত হয়। বিনায়ক 
সেনের বংশে পাঁচ জন রাজারং পর দ্বিতীয় মুকুন্দ সেন রাজা ছন। চারিটি প্লোকে 
(৩৫-৩৮ ) এবং গন্ধে তাহার বিজ্রয়কাহিনী বণিত হইয়াছে।. তিনি গুম্মি ও রাজপুর 
- জয় করেন ও গোর্থাদের হাত হুইতে প্রাচ্যদেশ উদ্ধার করিয়া সেইখানে মিব্রগণকে 
প্ৰতিষ্ঠাপিত করেন। তিনি একজন যবন নবাবকে পরাজিত করিয়া সাহার তিনটি 
পতাকা এবং সুইটি জলপ্রাসাদ দখল করেন। যুকুন্দ সেনের পাঁচ পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র 
মহাঁদভ সেনের তিন পুক্প-পৃথ্ীপাল সেন, রণবাহদুর সেন ও সমর বাহদুর সেন। সমর 


১। এইস্থানই সম্ভবত বর্তমানে রিদি নামে পরিচিত এবং পাঁল্পার পশ্চিমে অবস্থিত | 


২। হাঁমিল্টন পদ্ধর্সেন নামক এক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ৩৩ শ্লোকের 'পনধর্বাঁটু” তিনি 
রাজার নামরণে গ্রহণ করিয়াছেন। ০০০০০০১০০০০ 
মনে হয়। 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-ঘয় সংখ্যা 


বাহদুর নাদির শাহ নামে অভিহিত হইতেন।» পৃথীপাল সেনের পুক্র রত্রসেন 
তুলাপুরুষ অনুষ্ঠান করেন (৫৩৫৪) । পরবর্তী শ্লোকে রণবাহাছুরের পুত্র রণবীরের 
উল্লেখ আছে। শেষ শ্লোকে (£৬) উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভব্দত্ত ১৭২৪ শাকে ( ১৮০২ খ্রীঃ) 
এই বংশাবলী রচনা করেন। গ্রন্থের নাম হইতে অম্ুমিত ছয় যে, রত্বসেনই এই বংশের শেষ 
রাজা এবং রণবীর কখনও (অন্তত গ্রন্থ লিখিবার সময় ) রাঁদ্ধা হন নাই। 

পৃ্ধীপাল সেন ও তাহার বংশের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে হামিল্টন যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। হামিল্টন এই সময় নেপালে ছিলেন, সুতরাং তাহার 
উক্তি সৰ্ব্বথা বিশ্বাসযোগ্য । 

পাল্পার উত্তর-পূর্ব ও বত্রিশূলগঙ্গা নদীর পশ্চিমে গোর্ধা রাঁজা। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্ধ্যস্ত ইছা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র ছিল এবং শক্তি ও সম্মানে পাঁল্পা রাজ্য অপেক্ষা 
হীন ছিল।. গোর্থা রাজবংশের সহিত পান্পার রাজগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। খন 
গোর্ঘারাজ পৃর্ধীনারায়ণ নেপাল উপত্যকা অর্থাৎ প্রিশূলগঙ্গার পূর্বে অবস্থিত কাটমাওুর 
চতুষ্পার্খববর্তী ভূভাগ* অধিকার করেন, তখন এ নদীর পশ্চিমে পাল্‌পা ও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
স্বাধীন রাজ্য ছিল। পৃথীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার পৌন্র রণবাহাছ্ুর শাহ গোর্ধা ও 
নেপালের রাজা হন এবং দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুর শাহ নাবালক ভ্রাতুষ্ুত্রের নামে রাজ্যশাসন 
করেন। পাল্পার রাজা মহাদত্ত সেন বাহাদুর শাহের সহিত স্বীয় কগ্ভার বিবাহ দেন 
এবং উভয়ে একত্র হইয়া অগ্ঠাস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় করেন। কিন্ত জয়ের পর সামান্ এক 
অংশ পাল্পার ভাগে পড়ে, বেশীর ভাগই গোর্থা রাজা ছলে বলে শ্বীয় রাজ্যের অস্তভু ক্র 
করেন। পরে গোর্থারাজ্ত রণবাহাদ্ুর স্বীয় খুল্লতাত বাহাদুর শাহকে হত্যা করেন এবং 
মহাঁদত্তের সহিত গোর্খারাজের শত্রুতা বাঁধে । অযোধ্যার নবাব উজীরের সহিত পাল্পা- 
রাজের বন্ধুত্ব থাকায় গোঁর্ধারাজ গ্রকান্তে কিছু করিতে না পারিয়া শঠতার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। মহাদত্তের মৃত্যুর পর পৃধীপাল পাল্পার রাজা হন। গোর্ধারাজ স্বীয় পুত্রের 
রাজ্যাভিষেক করিতে মনস্থ করিয়া তাঁহার কপালে টীকা পরাইয়া দিবার জগ্ত পৃর্ণীপালকে 
আহ্বান করেন; কারণ, তখন পাল্পার রাঁজাই বংশমধ্যাদায় নেপালে সর্জোরেট বলিয়া 
, বিবেচিত হইতেন | ‘কিন্তু পৃ্ণাপাল উৎসবে যোগদান করার পর তাহাকে বন্দী করা হয়। 
পরে যখন গোর্থারাজ রণবাহাছুর স্বীয় রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন এবং তাহার রাণী 


৩। হ্থামিল্টন বলেন যে; অযোধ্যার নবাব আসফটদ্দোল! আদর করিয়া সমরবাহাদুরকে নাঁদির সাহ বলিয়া 
ডাঁকিতেন। পরে এই নামই প্রসিদ্ধ হয় । 

৪) নেপাল উপত্যকা” এই নামটি প্রধানতঃ রাজধানী কাটমাওুর চতুপ্পারথবর্ত ক্ষুদ্র ভূভাগ সমন্ধেই প্রযোজ্য । 
ইহা সপ্তগণ্তকী নদীর পূর্বে অবস্থিত এবং চতুদ্দিকে প্রিরিমীলা-বেট্টিত। ইহা পুর্ব্বপশ্চিমে ১৫ মাইল এবং উত্তর- 
দক্ষিণে ১* মাইল বিস্ৃত। এই রাজ্যের বর্তসান রাজবংশ হিমালয়ের পাদদেশে আলমোরা হইতে সিকিম পর্যস্ত 
বিস্তৃত ভূখণ্ড দখল করায় উহা সমগ্রভাবে নেপাল বলিয়া অভিহিত হয়। নেপাল উপত্যকার আদিম অধিবাসী ও 
তাহাদের ভাষার নাম নেওষারী। ৪0457757487 
হট রদ পি কারন 


৫৬শ বৰ্ষ ] রত্বসেনের বংশাবলী : ৫ 


শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন (ছাুয়ারী, ১৮০৩ খ্রীঃ) পৃথীপাল মুক্ত হন। রণবাহাছুর 
স্বীয় রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াই পৃথপালের ভগ্নীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং এই 
বিবাছোপলক্ষে পৃথীপাল গোর্ধারাজ্যে গমন করিলে তাহাকে বন্দী করেন। রণবাহাহুর 
স্বীয় ল্রাতাকর্তুক নিহত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভীমসেনকে স্বীয় নাবালক পুত্রের ' 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ভীমসেন ক্ষমতা হাতে পাইয়াই পৃথীপালকে অনথচরবর্গ সহ হত্যা - 
করেন (জুন, ১৮০৪-্রীঃ)। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি গোপনে গোর্থা রাজ্য 
অধিকার করিবার জন্য গোর্থা সেনাপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। “পৃর্থীপাল সেনকে 
হত্যা করিয়াই ভীমসেন একদল গৈষ্ক পাঠাইয়া পাল্পা নগরী দখল করেন। নেপালের 
বাহিরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যে পাল্পারাজের জমিদারী ছিল। পৃীপালসেনের 
" বিধবা রাণী, পুত্র রতনসেন ও অন্ভান্ পরিজন সহ তিলপুরের অন্তর্গত মধুবাণীতে আশ্রয় লন। 
রাণীর মৃত্যুর পর রতনসেন গোরখপুরে বাস করেন। হ্থামিল্টন লিখিয়াছেন (১৮১৯ খ্রীঃ) 
শ্রতনসেন তদবধি গোরখপুরেই আছেন। গুণ ঘাতকের আশঙ্কায় সিপাহীরা সর্বদা! তাহার 
বাড়ী পাহারা দেয়। তাহার জযিদারীর আয়ের বাবদ কোম্পানী ভাহাকে.পেন্সন দেন 1” 
পাল্পা-রাজ্য বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী না হইলেও এক কালে ইহার খুব শক্তি ও সম্মান ছিল। 
নেপালের বর্তমান রাজবংশ অপেক্ষা মানমর্ধ্যাদা ও প্রাচীনত্বের গৌরব পাল্পারাজবংশরের 
অনেক বেশী । সুতরাং এই বংশের পাচ ছয় শত বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস একখানি 
মূল্যবান গ্রস্থ। ছুঃখের বিষয়, হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে অর্থাৎ কাশ্মীর, নেপাল, কামরূপ 
_ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীন কাল হইতে ওঁতিছাসিক বিবরণী লিখিবার যে একটা প্রবৃত্তি ছিল, 
ভারতবর্ষের সমভূমিতে তাহার বিশেষ অভাবই পরিলক্ষিত হয়। তবদত্ত পণ্ডিত রাজাজ্ঞায় 
পাল্পা-রাজ্যের যে ইতিহাস, লিখিয়াছেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সেইরূপ ইতিহাস 
থাকিলে আদ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস অস্ত রূপ ধারণ করিত। উপসংহারে পু'থির অর্থবোধে 
সহায়তার জপ্ত পাল্পারাজগণের বংশাবলী দিতেছি। প্রত্যেক রাজার নামের পার্শ্বে ক্লোক- 
বিজ্ঞাপক সংখ্যা দেওয়া হইল। গড়পড়তা প্রতি রাজত্ব ২৫ বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক রাজার 
একটি আচ্ুমানিক তারিখও দেওয়া গেল । 


[ ১ম২য় সংখ্যা 


(৬৩৯) ১২২৯১২৫৪ খৃঃ 


_ নাগসেন কমলসেন মনোহবসেন জালিমসেন (১০-১১ ) ১২৫৪--১২৭৯ খৃঃ 
| f (2২) চিল 

দিমিরাব (১১৩) ১৩০৪--১৩২৯ শব 

৫. ্ ক (১৪) ১৩২৯--১৩৫৪ সঃ 
অপূৰ্ব (১৫) ১৩৪৪-১৩৭৯ খৃঃ 

(রিচি) Ue (১৬) ১৩৭৯--১৪০৪ খৃ 

নল (১৭) ১৪*৪--১৪২৯ খৃঃ 

টা (১৮) ১৪২৯-7১৪৫৪ খৃঃ 

GE (১৪) ১৪৫৪-১৪৭৯ খৃ 

রাময়াক্জ (২৪) ১৪৭৯--১৫৯৪ খৃঃ 

চন সেন (২১) ১৫০৪৮-১৫২৯ ধৃঃ 

রর সেন (২২২৩) ১৫২৯.-১৫৫৪ খৃঃ 

5 মুকুন্দ সেন (২৪-২৫ ) ১৫৫৪-১৫৭৯ খৃঃ 

Ss | 

মানিক দেন বিহঙ্গ সেন লোঁহজ সেন বিনা সেন (২৬২৭) ১৫৭৯--১৬০৪ খৃঃ 


জহ্‌ সেন (২৮) ১৬:৪--১৬২৯ খৃঃ 


দামোদর সেন (২৯) ১৬২৯--১৬৫৪ খৃঃ 
যলভদ্র সেন (৩৪-৩১ ) ১৬৫৪-১৬৭৯ খৃঃ 
অম্বর সেন ( ৩২-৩৩ ) ১৬৭৯--১৭০৪ খৃঃ 
উচ্ভোত সেন (৩৪) ১৭৯৪---১৭২৭ থুঃ 


| ক সেন (৩৫-৩৯ ) ১৭২৯--১৭৫৪ খৃঃ 


শূরবীর সেন করবীর সেন চন্্রবীর সেন ধ্বজবীর সেন মহাদত্ত সেন (৪৪-৪৩ ) ১৭৫৪-১৭৭৯ খুঃ 


রণ্বাহদূর সেন 
রণবীর 


(৫৫) 


সমরবাহদুর সেন 
(নাঁদ্বির সাঁহ ) 


পৃথ্াপাল সেন (৪৪-৪৮ ) ১৭৭৯-১৮০৪ থঃ 


| 
রত সেন (৫৩৫৪) -১৮৯৪ = 


৫৩৭ বৰ্ষ | - ধুঁতুসেনের বংশাবলী 


২। রত্বসেন-কুলবংশ-মুক্তাবলী 


3 -শ্রীগণেশায় নমঃ 
সরপ্বতীব্যক্তিসুভক্তিশক্তিভি- 
নিজ্জার্থদার্থেংছুগতাগতাণ্ততঃ । 
বুধৈস্ত যোগ্যা সমুপাসিতা সতী 
রসাম্তকুলা জযতীতি মে মতিঃ॥ ১1 
আচার্যপ্রীবরা হার্ধনির্দিষ্টেনামুনাধ্বনা। 
চরিষ্ণোরস্ত মে পক্ষঃ ক্ষমাসৌকর্ঘভৃঘ্বধঃ ॥ ২ ॥ - 
শির্ন নৈপুণ্যমথো ন পুণ্যং 
শিক্ষা কবীনাং প্রতিভা ন মেহস্তি। 

- কিংত্বেকমাত্রং কবিতাবিধৌ মাং 
শ্রীমদ্‌গুরূপাং হি কৃপা নিষুঙ্‌ক্তে 8.৩ ॥ 
কাব্যং নব্যং সৌন্টবং চেন্তজেত 
জানীয়াৎ তরু গৌরবং বিজ্ঞ এব। 
অহো হংহো| সৌষ্ঠবং চেন্তম্জেত 
তন্মে লোকে লাঘবং শালিনী’দরম্‌ | ৪॥ 
রণবাহদুরমুখসেনমুখাদ্‌ 
অধিগম্য শাসনমধীতরসঃ | 
ভবদত্তপণ্ডিত ইমাং কুরুতে “. 
প্রমিতাক্ষরাং নৃপকুলাবলিকাঁম্‌ & ৫ ॥ 

২. স্বস্তি শ্রীরত্রসেনোহ্তবদ তিগ লিতাখর্বগর্বারিবর্গ- 

- - শ্রাহব্যহাশ্বনক্রপ্বিপকমঠঘটা বৈজযন্তীবিসারাথ। 
কোদপ্ডামহদণ্ডাৎ স তরলতরবার্ধা হবক্ষীরধেরধং ঃ 
ভেজাতে চন্দ্রলঙ্গে্যো* নিরবধিজলবিশ্রগৃধরায়াং ধরায়াম্‌ ॥ ৬ ॥ 

| মহাকৰীনাং কবিতেব বংশা- 
বলী স্ুলভ্যাভিনবাৰ্থসার্থ।। 
দরোদরালীনসপক্ষভূতৃৎ 
সমুদ্রবৎ সিছুুরিবাধিকান্ধুঃ 91 
অভুদযোধ্যানগরীতি শালিক - 


~ 


১। অধোরেখযুক্ত শবগুলি ছন্দের নামও সুচিত করে। 
২। এক অর্থে তরল-তরবারি, অপর অর্থে তরলতর-বাঁরি । 
৩। এক অর্থে চন্দ্রের লক্ষ্মী, অপর অর্থে চর ও লক্ষ্মী । 


পা 


৮ রর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম-তয় সংখ্যা 

চিতৌরনায়ী নগরীক্্বংশিকা । 
নৃপশ্চতুদ্ধাংজনি তত্র তেজসা 
স বিষ্কুবৎ পুণ্যজনপ্ত ভূতয়ে ॥ ৮ 
শ্রীনাগসেন উরুবিক্রম এব পূর্ব্বঃ 
সিংহোন্নতঃ:১ কমলসেন ইহ দ্বিতীয়ঃ। 
সেনো মনোহর উদ্দীত ইতস্চ পশ্চা- 
জ্জালীমসেন ইতি দক্ষিণ এব তুর্ঘঃ ॥ ৪ ॥ 
দিল্লীরাজ্রম্পর্দ্ধয়া তীর্ঘরাজো 
রাজগ্তং তং যৌবরাজ্যেইভিষিক্তম্‌। 
সাআাজ্যে স্বে শালিনীতোহধিচক্রে 
চক্ৰং কিং বা ভাগ্যভাভং জাতি ॥ ১০॥ 

তুরীয়ো যো২ বাযৌকসি দিশি সমুৎকঠিতমনা 

মনা, মত্বা মধ্যং বিষষমবিষাঁদাৎ হুবিষমম্। 

তপস্তপ্তগচ্ছ কিমু শিখরিণী প্রথমতো 

যতো রিদ্বীকোটে নুপতিরভবৎ তন্ত তনয়ঃ ॥ ১১॥ 

অস্ভসৌজস্ভরাজগ্য সৈগ্তং তু দ্যযুভাধিকম্‌। 

. রণজীনানকং চাগ্রে কৃত্বা কিং কিং ন সাধিতম্‌ ॥ ১২॥ 

তদীয়সুঙ্ণু দিমিরাবনামকো . 
ননাম নাগপ্রহৃতৌ হরিঃ পরঃ । 
প্রবার্বংশস্থজনপ্রসাধকঃ 
সুসাধকঃ সাধুতৃষাং বভুব সঃ ॥ ১৩॥ - 

উদৈরাবস্তশ্াদজজনি জগতীজভাগ্রহুদয়ে 

যশশ্চন্দ্র যন্তাবিরতমরতি গ্রানিভুষতাম্‌। 

দ্বিষাং রাজ্ঞাং বামামুখকমলজালং মুকুলিতং 

স সাক্ষাৎ ক্গীরান্ধিঃ প্রথমবুধলক্ষ্মী বিতরণাৎ ১৪ ॥ 

৯ ততো গুণাব্েকুদিতঃ সদেষ্টা 

কলঙ্ক আলোকয়তামনস্তঃ। 


অপূর্ববচ্জস্তমসা প্যগ্রস্তো- 
ইবনৌ চতুঃযষ্টিকলানিধির্ঘঃ ॥ ১৫ ॥ 





১1 বদস্তরতিলকের অপর নাঁম। 

২। মুলে 'তুথারাঁয়ো' এইরূপ পাঠ আছে। হাঁমিল্টন তুল-সেন ও রিবেলী সেন নামক দুই র'জার উল্লেখ 
করিয়াছেন! সম্ভবত 'তুথা রায় ও এই শ্লোকের শেষ পংক্রির রিদ্বীকোট'-এই দুইটি শব্দ উক্ত ছুই রাজাব 
নামরূপে পঠিত হইযাছে। 


৫৬শ বর্ষ ] 


রত্রদেনের বশাবলী 
তদীয়তনয়ো। নয়োদযজ-রাজলক্ষ্যালযো 
লযে| নিজবিরোধিনাং বিধিজুবাং জযো। ছুর্জয়ঃ। 
পরৈ রণমুখে বিরতএব পৃর্থীতলে 
হতুলে বিজয়তেন্ব ভূভূগধিরাডুদৈচজ্দুকঃ ॥ ১৬ ॥ 
জগন্ববত্তশ্বাদজনি জনিভাজাং স্বভ্রতাং 
সদালম্বো লন্বোভষভুজমনোক্ঞোহজ্ঞম্ুখদঃ। 
অগদ্রন্ধাব্যস্তং সদসদপি ভাতীতি ধিষপঃ 
সদৈবং দৈবং যো ভজতি নযমন্ত্ৰেযু ফিষণঃ ॥ ১৭ ॥ 
তৎস্ুতোংস্ধনদারদারকাঃ 
সর্বএব মম সন্ত ধর্মতঃ। 
ইত্যুপাধিকলিতো ললিতো!ভূদ্ 
ধৰ্মপাল উচিতাভিধানভাক্‌ ! ১৮ ॥ 
অনেকসিংহঃ সহি শূরকুঞ্জরো- 
ইরিসৈস্যবন্ভাধবজপক্ষিঘন্মরঃ। 


 প্রতাপদাবো হরিণীমুখানিলৈঃ . 


নমেধিতো যস্ত ততোইভবদ্দ্বিষ!ম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


' শ্রীরামরাজঃ স ততো! বভুব 


দ্রাগিক্জবন্রাধিকশক্তিখড়গঃ ৭. 

যদ্দাননীরার্্রতয়া নগেহন্মি- 

রষ্ভাপি দেশাঃ সরসা লসত্তি ॥ ২০। 
বিরোধিহপনাগরীনয়লনীরশোষাপটুঃ 
গ্রতাপতপনোইথ তম্মুখগকালিমানাশকঃ । 
যশোবিধুরুতৌ হিয়া কবিমুখে নিলীয় স্থিতৌ 
ভ্রমিশ্রমমিতৌ চ যন্ত হি স চন্্রসেনোহভবৎ | ২১ ॥ 
তশ্মাৎ সাক্ষাদ্‌ €) রুদ্র এবাবিরাসী- 

নস্থ্যধ্বংসী কত্রসেনো বৃযাক্কঃ | 

চন্দ্রোত্তংসঃ শঙ্করঃ সপেবকানাং 

ছুর্দাধীশো নাগভৃত্যাপ্তশোভঃ ॥ ২২ ॥ 
নানাগ্রামললামধামকৃতিভির্ধন্াগুলং মণ্ডিতং 

কামং কামধুগেব যত্র বসুধা দুগ্ধে বস্থনি শ্বয়ম্‌। 
সাঙ্গোপাজশ্তিত্রয়ীমপি সদাধীতে চ বরণবয়ী 
পাল্পাপত্তনমাজগাঁম জগতীজানির্জয়েনাশড সঃ ২৩ ॥ 
কুতুহলাদেব বলাগ্রজত্ব- | 

চতুভু জত্বাহবসম্মুখত্বে। 


১০ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
স্ববংশদেবব্রজরক্ষণে চ | 
বং মুকুন্দস্তত আবিরাসীৎ ॥ ২৪ | 


- _ চাতুৰ্ঘসন্তঞ্জিতশক্ৰজ্যঃ 


শৌঁধেণ বিদ্রাবিতশক্রসৈষ্ঠঃ | 
দানেন দুরীরুতদীনদৈস্তঃ 
সেনো মুকুন্দো জযতি ন্ব নান্ভঃ1 ২৫ ॥ 


অথ গন্ভানি।১ 


যম্চাথণ্ডখেট-প্রচ্-কুগডলিকল্লোদ্বাম-চখডিমোদ্ওঁ-ভুজ- 
দওঘপ্ৰ-কুণডলিত-কোদগ্ড-দণ্ডনিঃসরৎ-প্রকাও-তাগ্ডব-শরশু- 
শরকাণ্ড-খণ্ডখণ্ডীকৃত-ভূমগ্ুলাখণ্ডল-রিপুমুগুপুণ্ডরীকচরুক- 
তন্নেদোংবিষ্ধ-প্রতাপপাবক-চণ্ডীদৈবত-রণাধ্বরাবভূথা- 
ধিকরণীকৃত দুঞ্ধংকৌশিকীকঃ, যশ্চ প্রলয়কালানল- 
ভাল-জাজল্যমান-প্রতপৎ-প্রতাপ-চিত্রভাফু-সঙ্গত- . 
খ্‌গ-জীবাযিত-প্রতিকূুল-নৃপ-হারাবাকুল-কুলপালিকা- 
নয়ন-ঘনঘনাঘন-গলদবিকল-জলপুর-পূরিত- ১ 
পূর্বকেদার-স্বিরীকৃতোভয়যাতৃকতাকঃ, প্রতিক্ষণ- 
বিলক্ষণ-বিক্ৰমনিরীক্ষণ-বিলক্ষ-প্রতিপক্ষ-শ্ষিতিতৃূৎ- 
পক্ষচ্ছেদক্ষম-কৌক্ষেয় কতৃতুজভ্রা জিফু-গ্রত্যগ্রসমগ্র- 
ধরিভ্রীজিফুঃ যশ্চাব্গকলিজতৈলক্গ-যগধমালবমরূ- 
কুরু-কার্মক্ূপ-করবীর-সৌবীর-কীর-কম্মার-কেল-কেরল- 
কোশলাস্ত্বেদি-চেদি-মহা াষটর-্থরাষ্ট্র-লাট-ভোট-বরহাট- 
করহাট-কার্ণাট-মৌড়-গৌড়-চোভ-রবিডান্তনৃত্যৎকীর্ডি- 
নর্তকীনিরপণনিপুণগীর্ববাণগণ-স,য়মান-দোর্দওঃ যশ্চ 
ফলিতশক্তিত্রয়েণ নীতিশাস্্াখিক্নবুদ্ধযা চ নলনহুষ- 
ভরত-ভগীরথ-পৃথু-্ছরধ-দশরথ-সহোদরঃ যশ্চ 
স্থরকুগ্জরকরপীবরেণ রাজলক্মীলীলোপধানেন আশ্রিতা- 
দরাদর-বিতরপাধ্বর-দীক্ষাযূপেন স্ফুরদসি-মহাশীবিষ- 
মৌলিযণি-মরীচিজালবটিলেন প্রবলসকলরিপুকুল- 
প্রলয়-ধুমকেতুদণ্ডেন দোষোপাজ্জিতগোমগ্ডলঃ কৃষ্ণ ইব 


, শ্রত্যুষ ইব নির্দোষোহপি চতুরুৎসাছাম্থৃভাবভাবন- 


চতুরচতুরধিকদো ষশ্চতুভূর্জ ইব, বশ্চ শৃরকর-বিকাসিত- 


১1 অর্থ-সৌকর্ার্থে হাইফেন ও বিবামচিহ্ন যোগ করা হইয়াছে । ইহা মূলে নাই । 


২) রক্ত কৌশিকীক-_এইবপ পাঠ অধিকতর সঙ্গত মনে হয় । 


[১ম সংখ্যা 


৫৬শ বর্ষ ] রতুসেনের বংশাবলী | ১১ 


তামরসকরয়া শুরসমাগমব্যসনিষ্া পঙ্চজবনং বিহায় 
কেশববক্ষঃস্থলবসতিম্থখং চাঁবগণয্য নির্ব্যাজযালিঙ্গিতো 
লক্ষ্যা অবনিবনীপকবর্ম-দীনতা-ততি-হরপ-দ্রবিণৌঘ- 
বৃষ্টিভিঃ নবজলদঃ স নৃপঃ স্থতান্‌ তৃজানিব চতুরাংশ্চতুর্চ 
-লব্ধবান্‌। 
বিনায়কং পুরং বিনায়কং চিরং 
ছ্ষাং ররক্ষ নাঁয়কো বিনায়কঃ |, 
স পঞ্চ চামরং* গ্রদীপকোপরি 
পরিপ্নবীক্ৃতং বিলাসিনীকরৈঃ ॥ ২৬ ॥ পপ 
পালৃপাং পুরীং মাণিকসেন আবস- 
দ্বিহসেনস্তনহমপাঁলয়ৎ। 
লোহ্লসেনো মকবাননামকং 
পুরং ভুগোপাপরিমেয়বিক্রমঃ ॥ ২৭ ॥ ক 
জন্থসেন উদীতবান্‌ বিনা- 
যকসেনাদবনীবিনায়কঃ। 
যদরাতিকস্ুন্দরীদরী- 
শবরীগীভিরতীববোধিতা ॥ ২৮॥ 
তত্মাদাবিরভূৎ স প্রীদামোদরসেনঃ 
কষণাবাসন্খানাং স্বত্যা কিং চিরমাদৌ। 
_বীরশ্রীরস্থরক্তা লোলা বিছ্যুদিবাপি 
যদ্ধাহ্্‌ উপধানীকৃত্য স্থান রভূৎ সা ॥ ২৯ ॥ 
দ্ামোদরল্তাডুতবিক্রমক্রমং 
দৃষ্ট। তদা তৎসুতভাবলালসঃ । 
নীলাম্বরঃ কিং বলভেন্সেনকে! 
লক্ষ্যর্থমাজৌ জিতরুক্সিশক্তকঃ ॥ ৩০ ॥ 
॥ প্রীযান্‌ স তত্ৰাম্বরসেনসংজ্ঞং 
সআজমুৎপাদ্ক সুতং বিনীতম্‌। 
পাল্পাপুরীচত্বরংনায়কত্ব 
মাসাস্ত কুটান্ভশসাবশিষ্টঃ ॥ ৩১ | 


১1 এই ছন্দের প্রয়োগ খুবই কম। কেবল বৃত্তরপ্াকর-পরিশিষ্টে ইহার উল্লেখ আছে ( লবুগ্র্বদস্তি 


পঞ্চচামরম্‌ )। / 

২। এই শব্দটি পরবর্তী €* ও ৫৫ লৌকেও ব্যবহৃত হইয়াছে। নেপালের সর্ব্বোচ্চ কর্মচারীর উপাধি ছিল 
চৌতরিঙ্লা। সম্ভবতঃ ‘চত্বর’ এই পদটিই উহা সুচিত করে। অন্থা! ‘চত্বব কোন স্থানের নাম। ৫৫ প্লোকের 
চত্বরেশো রণবাহাছুর হামিল্টন কর্তৃক পাল্পার চৌতরিয়ারূপে উল্লিখিত হইয়াছেন (১৩৭ পৃঃ )। 


১২ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


যন্মিন্‌ মহীপেংস্বরসেন উদ্ভতে 
কাষ্ঠাজয়ার্থং পতিরেব মে ভবেৎ। 
ইত্যাত্ত কম্পং বস্ুধাপসাত্বিকম্‌ 


-পাল্লাং পুরীং পৃরিতবান্‌ স আদিতঃ ॥ ৩২ | 


যদীয়পটহোদ্ধতধ্বনিমছোগ্রসংগর্জ্জনো- 

ইরুণ ধবজ্-মিষাক্রযারুণরুচীরসঙ্ঞাং যুধি। 
গ্রতাপপটুকেশরী দ্বিষদিতান্‌ পুরস্চবিতুং 
চচাল চ তদঙগজঃ স জয়তিন্ম গন্ধর্বরাটু ॥ ৩৩ ॥ 
উদ্োতসেনোইবনিপন্ত তস্ত 


_ পুন্রঃ সমস্ত্রো জগতাং ব্রয়ং ষঃ। 


কী্ত্যা সমুগ্যোতিতবানিতীখং 
সোবর্থনামা প্রবরাটু বভূৰ ॥ ৩৪ | 
অসুহৃতঃ হুহাদো সুহৃদে দ্দো- 
দরবিদারণদরেণ দারণে।: 

কৃতমনা ন মনাঙ, নিজনামতো 
নৃহরিরেব মুকুন্দনূপোতভবৎ ॥ ৩৫ ॥ 
সাপত্্যমাৎসর্যযুদস্ত যন্ত 

মেধা ধৃতী পুষ্টরথাপি লক্ধীঃ। 
কীন্ডিশ্চ কান্তিশ্চ চিরাম্রক্তাঃ 


সোহতুন্মহারা'জমুকুন্দসেনঃ ॥ ৩৬ ॥ 


অথ গন্তম্‌ := 


যশ্চাখগুল-চণ্ডিমোদ্ষগুদোর্ধও-বিক্রমাক্রমণ-বিদ্রাবিত- 
পুরুরিপুংপুর-রাঁজপুর-হরিছুত্তমোততরা-হরিনী-মনোহরা- 
ভরণীভূত-সুকৃত-সুকৃতভর-ভূযমান-নিভাল্ন-স্পর্শন- 
নিখিল-বিপুলাবলয়-কৈবল্যকুণ্ড-গওকীজল-তুপ্ডোত্ত,দ- 
রিজত্ুরঙ-সঙ্গ-রাজৎপরিসর-ধিরিঙ্ল-গোশ্-প্রাজ্য- 
রাজ্যকরণাুরঞ্জিতনিজপ্রজাজাতঃ। 


যন্তাত্রা-জত্র-বাজিব্রজ-খুরজ-রজো-রাজি-রাজছ্যুরাজৌ 


জিত্বা ত 


গুন্মিং সঙ্থ্যে সঙ্্যয়া যট্‌সহম্রং 

জিত্বা দত্বা তত্র পিণ্ডান্‌ পিতৃত্যঃ। 
গোর্খাক্রান্তং পূর্বদেশং বিজিত্য 
বন্ধ,ংস্তত্র স্থাপয়ামাস রাজ! ॥ ৩৭1 


ং দ্রাড_ নবাপাভিধযবননৃপং তোয়তদেগহযুগ্মম্‌ । 


[ ১ম-খয় সংখ্যা 


৫৬শ বর্ষ ] 


রতুসেনের বংশাবলী 


বীর্ীরম্যবাসো-ধবজব্রিতয়মপি প্রা গ্রহীগ্ঃ প্রসহথ 
স্বপতি্রুমঘূকুন্দ; সজগতি জষতিম্বাবনীক্ছরো বনীন্দরঃ ॥ ৩৮ 1 

তৎস্থনবো নৃতনপাগবাঃ ক্রমাঁৎ 

পঞ্চাভবন্‌ পঞ্চজনামুরঞ্জনাঃ 

তথ্বিক্রমগ্রীতমুকুন্দবাঞ্ছযা 

পুত্রা ইমে মে স্থ্যরিতীব ভারতে ॥ ৩৯ ॥ 

অরিপ্রাণবাতাশনানস্তকীন্তি- 

পয়ঃ পানশঃ শ্রীভূজঙগ প্রয়াতম্‌। 

কচন্মৌলিরদ্বং রণে যন্ত রাজা 

মহাদত্তসেনঃ সতেঘ্বাভ্ত এব ॥ ৪০ ॥ 
গান্তীধোদার্ধশৌর্ধপ্রভৃতিগুণগণিত্যক্কপাঁতে রিপুণাং 
ক্ষীণা মন্দাপি কীন্তিঃ কিল ধবলশশী যন্ত তৃতিত্তিকায়াম্‌। 
সম্মংব্রামংব্রপে চাবিকলধিষপয়া আব এব প্রদ্নানাদ্‌ 
ভূমীনাং জামদগ্যঃ স নরপতিমহাদত্তসেনে| বিরেজে ॥ ৪১ । 
শ্রীশূরবীরঃ করবীর_এবং চন্দরাদিবীরধ্বজবীর এতে । 
সেনোপনায়াপি যর্থার্থসংজ্ঞাস্তর্ল্রাতরোহদপ্রপরাক্রমাশ্চ | ৪২ ॥ 

প্রীমন্মহাদত্নৃপাদ্‌ বভুবু- 

ভূর্ধিষঠভূপালগুণাভিভাজঃ | 

শক্তিত্রযোদগ্রফলীভবস্তঃ 

পুত্রান্তরয়শ্চারুমহা মহাস্তঃ ॥ ৪৩ ॥ 

শ্ীমৎপুীপালসেনো মহৌজাঃ 

রাজা যস্তাং সাঁচ রাজন্বতী ভূঃ। 

ইং পূর্বং চিন্তযিত্বৈব বিজ্রৈ- 

রবর্থাথা। চাস্ত তাবৎ কৃতাভূৎ ৷ ৪৪ ॥ 


1 


যঃ ক্ষীরপারাবার-ডিওীর-পিংডপরিপাংডর-যশশ শারদ- 
সুধাকর-করনিকরাকৃপার-পার-প্রচার-চাতুরী-মুকুলী- 
কৃতাকৃত-মুকৃততরপরভূধর-পরঃশতাতপত্র-শতপত্র- 
সংততিকঃ বশ্চ কলিকালোন্বপ-দারিত্য-দাবানল- 
দংদহামীনামন্দ-দিগ -বিদিক্‌-চর-ধীরবর-তাপাপনোদক- 
দাঁনোদক-সততান্র করতাঁবধীরিত-হরিৎকরিবরপ্রকরঃ-- 
যুধি ধবনিধনস্তাকর্ণনাচ্চাবিদীর্ণ- 
প্রতিনরপতিরামোরঃস্থলপ্রস্তরেষু। 


১৩ 


নাহিত্া-পরিষ-পর্িকা [ ১ম-য় সংখ্যা 


০ ক্লুতলিপিরিব ভূতা তাড়নব্যস্তহস্ত- 
প্রধরনখরশৃলৈ্ধন্ত কীর্তিপ্রশস্তিঃ ॥ ৪৫ ॥ 
বিশদযশোংশ্তকেন পরিবীতা 
নিখিলজনাম্থরাগঘুদ্পাক্তা । 
গুণগণবনদ্ধকীন্তিকুহ্ছমৈর্- ন্‌ 
শ্ত চ নবমালিনীব নৃপলক্মীঃ ॥ ৪৬ ॥ 

জিহ্বা প্রহ্বায়তে যদ্‌গুণগণগণনারম্তকালে কৰীনাং 
্বাসতং স্বাস্তং নিতাস্তং গ্রকটযতি তদা শ্ফু্্যভাবাৎ পদানাম্‌। 
হস্তস্তেষাং বিহস্ভীভবতি বিলিখনে কাম্কম্পো২প্যনল্লঃ 
পরপৃ্থীপালসেনঃ স জযতি যুগপদ্‌ ভানমাক্রারপোয়ম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 
আভ্বানজাজআম্মৃভুজাততেজো 
ব্যাপদ্দশাশাঃ শমিতারিতেজঃ | 
শ্াক্‌ সপ্ততত্ত,স্তবকীন্তিবাস- 
শ্ান্তেতি চিত্রং নরনায়কন্ত | ৪৮ ॥ 
রণবাহদুরযুতসেন একিকা 
রসনা কুহুনিনদমঞ্ুভাষিণী | 
কিল ষন্ত বীরকমলালয়ঃশয়ঃ 
শয়নং য়শ্রিয় উরোহপি সংহতম্‌ | ৪৯॥ 
স সব্বরশ্চত্বরং চক্রবর্ভা 
শন্তাশ্রতানামবনেইবনে নঃ। 
বরস্তদীয়োইবরজোৎপ্যনীতিঃ 
সন্ীতিরপ্যাজনি রাজতেইয়ম্‌ ॥ ৫০ ॥ 
বন্থধাতলং সমরবাহদুর প্রভুঃ 
স্বযশঃস্ধাতিধবলীকরোততীতি কিম্‌। 
স্ববিভাবলোকসমবেতচিত্তদ্রবৈ-  : 
গুণবিক্রমান্‌ বিলিখিতুং তদীয়াছুজঃ ৷ ৫১॥ 
দানোৎসাহমদাৎ কদাপি ন হিতং সম্তং স্বকীযাত্মনি . .. 
কর্ণঃ কৈমুতিকাভ বন্সদপি চ্ভায়াৎ তথেতি স্থিতে ৷ 
প্রীমরাদরসাহ যদ্বিতরসি দ্বিড ভ্যস্ত ছুঃখং সুখী 
চিত্রং ততদলীকমাব্রলিখিতং শাদু লবিক্ৰীড়িতম্‌ ৷ ৫২ ॥ . 
রাজ্রন্কপ্রমুখতয়! তু রতুসেনো- 
হনর্ধাখ্যোইজনি তত এব রাদরাজাৎ ৷ 


৫৬শ বর্ষ ] 


রতুসৈনের বংশাবলী ১৫ 


চিত্রং কিং ন বহুতুলাং গ্রহ্ধিণীং তা- 

মারটোহপি চ সতুলীং১ কদাপি নৈকাম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 

কৌমারে বষসি কুমারব্ক্রিমোহয়ং 

সৌন্দর্যে রতিপতিরেব কুৎ্সিতোইতঃ। 

মাদৃগৃভিধিবুধ্জনৈঃ কুমার ইত্যা- 

খ্যাতোইসৌ নরপতিপুক্সরত্বসেনঃ ॥ ৫৪ ॥ 

শ্রীচত্বরেশো রণবাহদুর- 

সেনস্ত লব্ধ! রণবীরসেনম্‌। 

প্রীধান্থতোহর্থে! ব্যপদেশমর্হত্য- 

মৰ্থসংজ্ঞং তনয়ং প্রমোদতে ॥ ৫৫ ॥ 

শাকে চতুভু জধরাধরভূমিযুক্তে 

রাক্রিং দিবং বৃষবলাছুপচীয়মানাম্‌। 

শীরত্বস্নকুলজাবনিজানিবংশ- 

মুক্তাবলীং গ্রধিতবান্‌ ভবদত্তধীমান্‌ ॥ ৫৬ ॥ 
শুভং ভবতু সর্বদা ।* 





১। ইহা দ্বারা সম্ভবত 'তুলাদান' সুচিত হইতেছে। কিন্তু রাজ্যভষ্ট রতুমেনেব পক্ষে ইহা! সম্ভবপর বলিয়া 


মনে হ্য় ন!। 


২। সংস্কৃত শ্লোকগুলির সম্পাদনায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দযোপাধ্যায আমাকে বিশেষ সাহায্য 


করিয়াছেন। 


কবি ভবানীনাথ ও রাজা জয়ছন্দ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থে ভবানীদাস-রচিত তিনখানা গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়. 
গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, রামচন্দ্রের স্বর্গাবোহণ ও রাম[ভিযেক বা লক্ষণদিখিজয়। তিন 
্রস্থই একজনের রচিত বলিয়৷ কথিত হয়) কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা তিন জনই পৃথক্‌ প্রতিপন্ন হয়। 
তিনথানা প্রস্থেরই বহু পুথি চট্টগ্রাম জিলায় পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে গোপীচন্জের 
পাঁচালী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোপীচন্ত্র নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে মুদ্রিত 
হইয়াছে--ইহা বস্তুতঃ সুবিখ্যাত পুথি-সংগ্রাহক মুন্সী আবদুল করিম শাহিত্যবিশারদ 
মহাশয়ের অন্ততম কীর্তি। তিনি ‘চারিখানি পু'থির সাহায্যে এই পাচালীর একটী পাঠ 
স্থির করিয়া পাঠান’ (ভুমিকা, পৃ. ৩)। এই গ্রস্থেৰ কতিপয় স্থানে একই ভণিতায় কবির 
নাম উল্লিখিত রহিয়াছে ২-- | 
| “শুন হে রসিকজ্ধন একচিত্ত মন | 
কহেন ভবানীদাসে অপূর্ব্ব কথন ॥” 
(গোগচন্ত্বের পাঁচালী, ৩১৫, ৩২৫) ৩২৯, ৩৩৬, ৩৫৪ ও ৩৬৪৭পৃঃ ) 
এই তবানীদাস খুব সম্ভবতঃ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বের লোক (ভূমিকা, ৪৩ পৃঃ) এবং 
টৈততচ্যদেবের পরবর্তী € পাঁচালী, ৩২৬ পৃঃ)। গ্রস্থারস্তে তিনি ‘প্রভু’ এবং “নাথের 
চরণে নমস্কার. করিয়াছেন (৩১৩ পৃঃ) এবং লিখিয়াছেন__দ্দিব্যজ্ঞান দিয়া গুরু সাক্ষাতে 
দিল পোতা।” এই সামাগ্ক পরিচয় হইতে কবির জাতি নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য-_তিনি সম্ভবতঃ 
ব্ৰাহ্মণ ছিলেন না। 
রামের শ্বর্গারোহণ গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহার ছুইখানি পুথি আমরা পরীক্ষা 
করিয়াছি। 'গোপীচন্্ গ্রন্থের ভূমিকায় (৪৩ পৃঃ) শ্রীঘুত বিশেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশষ 
অন্থুমান করেন, গোপীচন্জের পাচালী ও রাম-্বর্গারৌহণ এক কবির রচনা । কারণ, 
শ্বৰ্গারোহণ-রচয়িতার “পাটিকারায় বসতি ছিল (প্রমাণ লিখিত হয় নাই ) এবং উভয়েই 
এক সময়ের লোক। পুথি আলোচনা করিয়া আমরা এই মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছি। গ্রস্থারস্তে এইরূপ পাঠ আছে__ 
“নবধ্ধিপপুরি বন্দোম অতিবর ধ্ড 
জাছাতে প্রবিন হইল ঠাকুর চৈতন্ত । 
মিজদেশ বন্ধোম অতি যনহুপাম 
গঙ্গার সফ্িতে বন্ধোম সক্ষর প্রধান । 
ভ্রনক জাদব বন্দেণিম জদদা জননি” ইত্যাদি (২ পাতা ) 
দ্বিতীয় পুথিতে পাওয়া যায় £__ 
রার্জ€? ঢু) দেন বড় আছে যতি যনুপাম । 
পঙ্গার সমিপে আছে হুহুরিক্ষ্যা গ্রাম । 


৫৬শ বর্ষ ] কবি ভবাঁনীনাথ ও রাজা জয়ছন্দ | ১৭ 
তাঁহাতে-বসতি করে ভবানিদীস নাম । 
কথ দিন ছিল সেছি বদরিক্ষ্যাশ্রম ! | 
. পাটিকারায় বসতি থাকার কথা সম্পূর্ণ অমূলক । পুথির ৯ স্থলে ভণিতা আছে, তন্মধ্যে; 
€ স্থলে ভিবানিদাপ” এবং ৪ স্থলে ‘ভবানন্দ দাস” কিন্ত একটা ভণিতাও পাঁচীলীর ভপিতার . 
অন্রূপ নছে। স্বর্গারোহণের কবি আর একটী বিশেষ কারণে পাঁচালীর রচয়িতা হইতে 
পৃথক্‌ বলিয়া প্রমাণিত হয়। পাঁচালীতে যে কয়টী ‘লাচারী’ বা দীর্ঘচ্ছন্দে'র কবিতা আছে, 
তাহাতে ছুইটা ত্রিপদীর শেষে মিল নাই, মিল কেবল একটা জ্রিপদীর মধ্যগত প্রথম দুই 
চরণেই। ন্বর্মারোহণে শেষেও সর্বত্র মিল রক্ষিত হইয়াছে। যথা 


তৃক্ষি গেলা সোর্গপুরি, সভারে অনাত করি - 
সকরূপা কর হঙষুমান । 

ভবানি জে দাসের বাণি, রামপদ মনে গুনি 
শোক নাহি এহার সমান ॥ (২৩ পাতা ) 

এই মতে উনস্মিলা বিলাপস্ত দির্ঘ রাঁএ, 
ভুমিতলে যাহে গরাগরি । 

ভবানিদাসের বানি যুন তিন ঠাকুবানি 


গোলকেত দেখিবা শ্রীহরি ॥ (১৮-১৯ পাতা) 


সাধারণভাবে ব্রিপদীতে মিলের অভাব প্রাচীনতার হুচক বলিয়া মনে হয়। সুতরাং 
শ্বর্গারোহণের কবি পাচা্লার কবি হইতে পৃথক এবং সম্ভবতঃ পরকালবর্তী। তাহাকে 
চট্টগ্রামবাসী অস্কমান কর! ভূল ( কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাঙ্গলা পুথির বিবরণী, ১ম খণ্ড, 
ভূমিকা, 9.ঘাত দষ্টব্য )। প্রাঁধাবিলাল” ও “গজেন্রমোক্ষণ” রচয়িতা পাতগ্ডানিবাপী 

“্রঙ্ধালিন ঘোষ” ভবানীও স্বর্গীরোহণের কৰি হা বলিয়া অনুমান হয়, যদিও এ 
বিষয়ে গবেষণা আবস্তক । 

উল্লিখিত সব গ্রস্থই ক্ষুদ্রাকার। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গ্র্ রাম অভিষেক” 
তুলনায় বিপুলাকাব্ বটে। এই গ্রন্থের রাশি রাশি পুথি চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, 
শর প্রভৃতি জিলায় পাওয়া যায়। বদীয়-সাহিত্য-পরিষদের ব্রিপুরাশাখার সম্পাদক 
্বর্গত অম্ুকলচন্ত্র রায় ১০১২ খানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং আমরা নানা 
স্থানে ২০)২৫ খানা দেখিয়াছি। উক্ত জিলাসমূহে যে কোন বাড়ীতে ৮৯০ খান। বাঙলা 
পুথি থাকিলে তন্মধ্যে এক খণ্ড রামাভিষেক মিলিবেই। তুবুয়া হইতে সংগৃহীত ১২৪৫ 
বঙ্গাব্দের অস্থলিপি একখানি সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি আমরা দেখিয়াছি 
উত্তরাকাণ্ডের ভিতর লিপিকর সমগ্র *রামাভিসেক” কাব্য ঢুকাইয়! দিয়া (৫৫-১৮৮ পত্র ) 
তণিতাগুলিতে. ভবানীনাথের স্থলে কৃতিবাঁস লিখিয়াছে !! শতাধিক বৎসর যাঁবৎ বটতলার 
কৃপায় এই গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণ প্রচারিত আছে এবং লঙ, সাহেবও তাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সং, পৃ. ৭০২-_-18090001 (816. Digbijay 
Ppp. 812 Ream’s brothers’ conquests.” )। আমর! ১৩১৬ সনের মুদ্রিত সংস্করণ 

ক 
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পাইয়াছি (১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ )। ইহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এবং বিশেষজ্ঞের আলোচনায় 
নির্ভরযোগ্য নে । ৪৭ পৃ. পর্য্যন্ত ভবানীনাধের পরিবর্তে প্রামচরণ” ভণিতা দৃষ্ট হয় 
(৩৭ পৃ. কিন্তু তবানীলাথ রহিয়া গিয়াছে )_ পরবর্তী অংশে যথাযথ কেবল ভবানীনাথের 
তণিতাই 'আছে। প্রথমাংশে ত্রিপদীর শেষেও মিল সাধিত হইয়াছে । বোধ হয়, 
রামচরণ নামক কোন কবি অংশতঃ পরিবর্তন করিয়া প্রথম ইহা! মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 

এই বিশাল গ্রন্থের ভণিতাঁয় কবি -অধিকাংশ স্থলে নিজের নাম ০ভবানি” এবং 
*ভবানিনাথ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল ৪1৫ স্থলে ‘ভবানিদাস’ লাম পাওয়া 
যায়, যথা £_ | 
“বোলেন ভবামি দাস জীরামের ইতিহাস 

জঅছদ রাজার আদেশ 1” (৮৭ পাতা ) 
পণ্ডিত ভবানিদাস শ্রীরামের দাস, | 
লাচারি প্রবন্ধে বোলে স্বহদ্বত নাস। (৫৪ গ্রাতা ) 


শেষোক্ত ভণিতায় অগ্ঠ পুথিতে “ভবানিনাথে' পাঠই আছে (৫৯ পাতা )। সুতরাং 
ডাঃ দীনেশ বাবু মুদ্রিত গ্রন্থের একটি ভপিতা অবলম্বনে কবির নাম যে ‘ভবানীদাস’ 
লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের পুথির দ্বারা সমবিত হয় না। ছন্দের খাতিরে হুই এক স্থলে 
ভবানিদাস লেখা থাকিলেও কবির প্রকৃত নাম ভবানীনাথ ছিল এবং এই একটা কারণেই 
আলোচ্য গ্রন্থের কবি' উল্লিখিত উভয় কবি হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়েন। এই গ্রন্থেরও সমস্ত 
'লাচারী' কবিতায় প্রাচীনতাজ্ঞপক মিলের অভাব রহিয়াছে। যথা ঃ-- 


জঅছন্দ নরনাঁথ . রামগুম সহসা 
পদবন্দ করাইল জত্রনে | 
দ্বিজবয় ভবানি বন্দি রাম চক্রপানি 


রচিত করিল মধুভা্ড ৷ (৩৫ পাতা) 


এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম “রামচন্দ্র অভিবেক, কিন্তু সাধারণ লোঁকমধ্যে ‘লক্ষ্ণদিশ্বিজয়’ 
নামই বেশী পরিচিত | _গ্রন্থের প্রতিপাপ্ত বিষয় রামচন্ত্রের অভিষেক কার্ধ্যোপলক্ষে চারি 
ল্রাতার দিশ্বিজয়কাহিনী। তন্মধ্যে লক্ষণের পূর্বদিকে বিজয়বার্তাই ১-৭৩ পাতা 
ব্যাপিয়া কীন্তিত হইয়াছে ।  অগ্ঠ তিন ল্রাতাব বিজয়কীহিনী অনেক সঙিকপ্ত__উত্তরথণ্ড 
বা শক্রস্গ বুদ্ধ (৭৩-৮৬ পাতা), দক্ষিণ খণ্ড বা ভরত যুদ্ধ (৮৬-৯৬) এবং স্বয়ং 
রামচন্ত্রের পশ্চিমদিগ্জয় (৯৬-১১৩)। তৎপর লক্ষণ পুনরায় ব্রঙ্গলোক অয় করেন 
বং সমারোহে অভিষেক কার্য সম্পন্ন হয় .(১১১-৩৭)। সুতরাং গ্রন্থের নাম *লক্ষ্মণদিশ্বিজয়” 
ক কবি স্পষ্টাক্ষরে কতিপয় স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, যে, ব্যাসরচিত 

পুরাণ অবলম্বনে এই ইতিহান গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে :_ 

জতঅহন্দ নরপতি রসিক সুজন অতি 
সভাসদ্ব ভবানি ব্ৰাহ্মন | 


N 


£৮প বর্ষ] কৰি ভবানীনাথ ও রাজা জয়ছন্দ ১৯ 


নৃপতি আদেশ পাইআ! ব্যাসের সঙ্গিতা চাহি 
-  যুব্লচিত কৈলা পদ্ববন্ধ॥ (৬৭ পাতা) 
ছঅছস্দ নরপতি এ সব জানিঅ]। 
পদবন্ধ করাইল পুরান ষুনিয়া! (৫৭ পাতা) 
রাজার আছেস পাইআ ব্যাদের সঙ্গিতা চাহিতা 
যুরচিত কৈল পদ্ববন্ধ । (১০১ পাতা), 
জঅছন্দ নরপতি আদেস যুনিয়া । 
ৃ রচিল ভবানিনাথে বুকস তা! চাহিত ॥ (৯৬ পাতা) 
এই “ব্যাগের সংহিতা” এখন পধ্যস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না জানি না। চাটিগ্রাষের 
একজন শ্রন্ধাস্পদ পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি__লক্মপবিভয়ের মূল সংস্কত গ্রন্থ “অন্তত 
রামায়ণেশ্র অন্তর্গত এবং তাহার এক পুথি তিনি পুরীর গোবর্ধনমঠে দেখিয়াছিলেন। 
শত্রম্নের বিজয়-যাত্রার শেষে গ্রন্থের একটা নাতিক্ষুদ্র শ্রতিফল ও মাহাত্ম্য কীর্তিত 
হইয়াছে £_ 
| জেই জনে যুনএ রামের ইতিহাস । 
সর্বপাপ বিনাসিআ অস্তে স্বর্পবাস ॥ 
অপুজ্ার পুত্র হএ নিক্ষনির ধন। 
মোহারোগ খণ্ডে জেই যুন মারাঅন | 
এই পুস্তিকা জেবা লেখীআ রাথএ । 
আইউ জস ধন কিড্তি মহিম! বারএ ॥ 
বৈদ্ধাএ প্রসবে পুত্র বিধির ঘটন । 
ভক্তি করি যুনিলে অন্ধক্ত রামাঅন ৷ (৮৬ পাতা) 
এতদছলারে এই গ্রন্থ ‘অধ্যাত্ম রামায়ণে'র অন্তভু ক্রু বলিয়া ধরিতে হইবে । যুধিষ্ঠিরের 
অনুরোধে ব্যাসদেব ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ১১ পাতায় যে একটা পুম্পিকা দেওয়া 
আছে, তাহা ঠিক সংস্কৃত পুরাণের পুশ্পিকার মত--“*ইতি শ্রীরামচন্ত্র অভিসেকে প্রীলক্ষন- 
দিগবিজই ব্যাসজুধিষ্িরসম্বাদে বিকর্ণভুত্ধ সমা্ড।” 'অন্ভুত রামায়ণ বান্দীকি-রচিত বলিয়া 
কথিত হয়) সুতরাং আলোচ্য প্রস্থের মূল পুরাণ অধ্যাত্মরামায়ণেরই উত্তরথণ্ড কিনা 
- পরিশিষ্ট হওয়া বেশী সম্ভব। কারণ, অধ্যাত্মরামায়ণ ব্যাসরচিত পুরাণের অন্তভূর্তি বলিয়াই 
বলিত হয়। বর্তমান গ্রন্থের অনেক স্থলই যে সংস্কৃত শ্লোকের অঙ্গবাদ, তাহা কোন কোন 
ভণিতা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যথা £-_ 
জঅছন্দ নরপতি সোদেসি ত্রাহ্মন। 
ল্লোলক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল যচন ॥ (৯, ১৪ ও ৮৭ পাতা) 
এই ভণিতাই ২০ পাতায়ও দৃষ্ট হয়) সেখানে পাঠ আছে ‘সদেসি’। ২৭ পাতায় 
অস্কুরূপ আর একটী ভণিতায়ও পাঠ আছে “সদেসি ব্রাহ্মন”। এই ভণিতা হইতে কেহ 
" কেহ অদ্ভূত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা জয়চজ্র (1) “স্বদেশী ব্রাহ্মণ” ছিলেন! 
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(গোপীচন্ত্র, ভূমিকা,-৪৩ পৃ.) । ইহা সম্পূর্ণ ভুল ) সংস্কৃত ‘সদসি’ শব্দটীই অপপ্ডিত লেখকের 
হাতে এই অদ্ভূত আকার ধারণ করিয়াছে--রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, রাজার সভায়ই ছিলেন 
ব্রাহ্মণ (ভবানী )। যাহা হউক, উল্লিখিত প্রমাণবলে তথাকথিত ব্যাসরচিত -এক মূল? 
সংস্কৃত ইতিহাস গ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আলোচ্য বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রাচীনতা অঙ্ুমান- 
সিদ্ধ হয়) কারণ, যে সংস্কৃত আকরপ্রস্থ বহ কাল হইল দেশ হইতে বিনুপ্ত হইয়াছে, এমন 
.কি, যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার অঙ্গুবাদগ্রস্থ অন্ততঃ ৩০০-৪০০ 
বৎসর প্রাচীন হইবেই । pb 
এই গ্রন্থ ধাহারাই পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই স্বীকার করিবেন যে, গ্রন্থের রচনা অত্যন্ত 
“একঘেয়ে--অসংখ্য যুন্বত্তান্তগুলি একই ভাবে ৰণিত হইয়াছে। সৈস্ভসংখ্যার উল্লেখকালে 
অক্ষৌহিণী, কোটি কিন্বা লক্ষের নীচে অঙ্ক পড়ে !নাই। তৎকালে এইরূপ অতিরঞ্জিত 
বর্ণনা সাধারণের কুচিসিদ্ব ছিল। চৈতগ্ভভাগবত গ্রন্থে বুন্দাবনদাস লিথিয়াছেন--চৈতদ্ের 
জম্মকালে' নবদ্বীপে ‘লক্ষকোটি’ অধ্যাপক ছিল! আর, বণিত অনেক ঘটনাতেই কবির 
কল্পনা মানবজ্ঞানের সমস্ত পরিসীমা অবাধ গতিতে অতিক্রম করিযা গিয়াছে, কিন্তু সমস্তই 
‘রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃত্রয়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি মাত্র। লক্ষ্মণ পূর্বদিকে গিয়া এক অপূর্ব 
সরোবৃরতীরে ইন্দ্রের নন্দিনী চন্্রকলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং পরিশেষে ইন্পুরীর স্বয়ম্বর- 
সভায় চন্দ্ৰকলা লক্ষণকে বরণ করেন। শক্রন্ন লক্ষ্ণপুত্র কুমার পুক্করকে সহচর করিয়া 
কুবেরের অলকাপুরী আক্রমণ করেন! কুবের ও তন্য নন্দন পরাস্ত হইলে শ্বয়ং শিব, . 
কার্ডিক, গণেশ এবং পার্বভীকে লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ভগবতীর যুদ্ধযাব্রাটা পড়িতে 
সুন্দর বটে £- 
পঞ্চ হাতে টানে ধনু পঞ্চ হাঁতে বান। 
ধিরে ধিরে দসভুা হইলা আগুআন ॥ 
৮০০০৮ Hs UO LG ~~ 
বৃস হোতে সদ্বাওলিব পড়িল গরিআ] । 
হাসিলেক সক্রপ্নম হাতে তালি দিআ ৷! (৮৪ পাতা) 
সকে পরাস্ত হইলে মহাদেব মাতে ভব আর্ত করিল | 
নমে! নমে! সক্রদ্মন রঘুর নন্দন ! 
' মোহাবির সত্তদ্ন হাসে খল ২। 
চারি পাসে দাগাইল দেবতা সকল ॥ 
শিব প্রতিজ্ঞা করিল: 
স্তবন করিএ আস্দি কর অবধান। 
সৈতর্য গিআ অভিসেক হইব অদ্িষ্ঠান ॥ 
জোগিনি ডাকিনি গন কহিআ সঙ্গতি । 
ব্ৰহ্মা সঙ্গে জাইব নৈক্ষব্রগন জি 


£ 
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ছুর্বাসা প্রভিতি সব জাইব জথ রিসি। 
অজ্জধ্যানগরে জাইব জথ স্বর্গবাসি ॥ 
দক্ষিণদিকে ভরত গিয়া বৈতরণী পার হুইয়া যষপুরীতে যমকে আক্রমণ করেন। যমও 
যুদ্ধে পঞ্ধান্ত হইয়া অভিষেকে যাইতে স্বীকৃত হন । 
এই গ্রন্থের দিখ্বিজয় বৃত্তান্তে যে সকল নগর ও দেশের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে একটা 
ব্যতীত সবই পৌরাণিক কিনব! সম্পূর্ণ কাল্পনিক কিন্তু শী বিলক্ষণ একটা দেশই আমাদের 
আলোচ্য ; কারণ, তন্বার! গ্রন্ধকার ও তাহার REET সরাতে ১ 
নিৰ্ণীত হইয়া যাইবে । গ্রন্থের অতিগ্রারন্ডেই যুধিষ্ঠির 
প্রনাম করিয়া বোলে ব্যাসের চরনে ৷ 
কোনমতে রামচন্দ্র অভিসেক কৈল । ্ 
চক্রসাঁল। কোনমতে লক্ষনে জিনিল ॥ 
বিস্তারিত কহ শুনি ইত্যাদি । (১ পাতা) 
রামচন্দ্রের প্রশ্মান্থসারে গুরু বিশ্বামি্র ‘অভিষেক’ কার্ধ্যের পুর্ববকল্পে অবশ্ঠকর্তব্য যম, বরুণ, 
পার্বতী, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের বিজ্রয়ের পর মর্ত্যলোকের বাজাগণের উল্লেথকালে 
সর্ববপ্রথমই' বলেন-- . 
চক্রশাল! রাজাগন.বরহি দুর্বার | 
জেমতে জ্িনিবা রনে রঘুর কুমার ! 
পর, পূর্বদিকে মহারাজ! সহস্র অর্থ,ন। 
পঞ্চদস পুরি তাঁর বরছি দান৷ (২ পাতা) 


ভার পুর্বভাগে আছে কালদও রাজা। 
ঘাকে বান্ধ থাকে তার দসলক্ষ প্রজা ॥ 


তার পূর্ববদিগে আছে স্লিভঙ্গ নরপতি | 

তাহার পূর্কেতে আছে লিলাবতি পুরি 

যুন রাম তাঁর পুর্বে চন্দ্রসেন রাজা 

সোমেন দক্ষিণভাগে মনোভ্তদ্র রাজা । 

তৃক্ছি হেন কথ জন দ্বারবাদ্ধ প্রজা ॥ 

আন্ষি হেন লক্ষ মুনি পরে বেদ পাট। ইত্যাদি (৩ পাতা) 

গ্রন্থকার (কিম্বা তাহার মূল ব্যাঁসদেব ) মর্ভ্যলোকের সমস্ত বীর রাজ্দগণকে এইর্ূপে 

অযোধ্যার পূর্বদিকে স্থাপন করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে আবার চক্রশীলা” অয় করাকেই 
সর্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য এবং প্রধান ঘটনারূপে বর্ণন করিযাছেন। লক্ষণের প্রতিজ্ঞাবাক্যেও 
চক্রশীলা বিজয়ই পূর্বরদিখিজয়ের মুখ্য উদ্দেশ্তরূপে বণিত হইয়াছে 

রামের চরনে বোলে কুমার লক্ষি । 

সত্য ২ চক্রসাঁলা জিমিবারে রন ॥ (৪ পাতা) 
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পুর্ববদিগ সকল দ্রিদিব আন্ছি রণে। 

প্রতিজ্ঞা বচনে মৌ যুমহ বচমে ॥ 

জদি আগ্গি চক্রুমাল| জিনিতে না পারি । 

সপ্ডভুগ অধোর নরকে পচি মরি ॥ (৬ পাতা) 
বস্তুতঃ ভরতাদির সহিত ম্বয়ং যমরাজ- কিন্বা মহাদেবের যুদ্ধবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া 
সমগ্র গ্রন্থের প্রতিপাগ্তকে রামচঞ্জ্রের অভিষেক ও চক্রশালা-জয়, এই দুইটা মাত্র ঘটনায় 
সংক্ষেপ করিয়া গ্রস্থকার যে প্রকারাস্তরে নিজ জন্মভূমির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কৌন 
সন্দেহ নাই। | 

উপরিলিখিত পূর্বদেশী রাজগণের সকলের বিজয়কাছিনী গ্রস্মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই 

যে সকল রাজাকে লক্ষ্মণ ক্রযাহ্বয়ে পরাস্ত করেন, তাঁহাদের নাম__কাঞ্চনপুরীর বিকর্ণ (১১ 
পাতা ), *সারষুত” নগরের সহ অর্জ,দ রাজ। (ও তৎপুত্র কালপ্জর বধ ২৮ পাতা); কালদস্ত 
রাজ। (৪০ পাতা ) ও তৎপর চক্জরসেন রাজ! (ও তৎপুত্র বৃহদ্ধত বধ, ৫৪ পাঁতা).। সর্বশেষে 
মচ্গুভদ্র রাজার অপূর্ব কাহিনী ও ব্ধবু্তান্তে লক্ষষণদিখ্িজয় সমাপ্ত হয় (৭০ পাতা )। 
আশ্চর্ঘ্যের বিষয়, গ্রস্থারন্তে যে 'চক্রসাঁলা+ বিজয় বহ্বাড়ম্বরে ঘোষিত হইয়াছে, প্রকৃত বর্ণনায় 
সেই রাজ্যের কোন পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কৰি সম্ভবতঃ নিজদেশের নামটী চির- 
স্মরণীয় করার উদ্দেষ্ধে গ্রস্থমধ্যে ঘন ঘন ইহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, পৌরাণিক আবেষ্টনে 
আবদ্ধ করিয়া বাস্তবকে অবাস্তবে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই। চট্টগ্রামের 
অধিবাসিগণের মধ্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসমাজে একটা কথা প্রচার আছে যে, চক্রশালা 
'মন্থভদ্র' রাজজারই রাজ্য ছিল। “চট্টগ্রামের ইতিহাস” গ্রস্থেও এই প্রবাদ আলোচ্য গ্রন্থের 
প্রমাণমূলে উল্লিখিত হইয়াছে।( প্রথম খও, ১ম ভাগ, ২৬ পৃঃ)। কিন্ত আলোচ্য গ্রন্থে আভাস 
পাওয়া যায়, “মনোভত্রপুরী”গতে আগমনের পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ চক্রশালা জয় করেন। 
চক্সেন ও তৎপুত্র বৃহদ্বতের বিনাশের পর (৫৭ পাতা ) লক্ষ্মণ বহু দূর গিয়া 
সমুখে দেখিল বির মনোভদ্রপুর ॥ 
বাঁউএ চালায় পুরি ফটকের সম। 
চুরার উপরে দেখী সংখচক্রধর ॥ 
জিযুল হৃণ্ডেত বরি দেব মহেশ্বর । (৫৭ পাতা) 


ছুর্বাসার নিকট লক্ষ্মণ এই মন্ুভদ্র রাজা ও তাহার পুরীর বৃত্তান্ত যাহ! শুনিলেন, তাহ! 
. এই-- 


৩৪ 


পূর্বকালে কক্ষভূজ ব্ৰাহ্মন আছিল । jj 
সোরেশ্বরি নামে এক কঙ্ক! উপজিল ॥ 

তপস্তা করিল কচ্াএ সহস্র বংসর । 

প্রসন্ন হইয়া দেখ! দিল দামুদর ॥ ( ৫৭ পাতা) 
কৈভাএ বেলে জদি সৈত্য মোরে দিবা বর। 
দির্কা এক পুরি হউক যুষ্তোর উপর ! 
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সোমেক্স সমান হোক গাচিরের চুলা । 
তোমাৰ প্রসাদে হউক পুত্র এক জন । 
তার পর বিশ্বকর্মা! আসিয়া বিষ্ণুর আদেশে স্ুমেরুর অন্গকরণে এক অপূর্ব পুরী শৃচ্ের 
উপব নিৰ্ম্মাণ কবিলেন। “মনপুরুষণ্কে সম্বোধন করিয়া বিষ্ণু বলিলেন ₹__ 
তোদ্জাঠাই মমপুরষ দিলাম কৈশ্তা বিহা । 
পুরি প্রবেসিআ' পুত্র জন্মাইবা গিয়া ॥ 
মনের রসে পুত্র দস দণ্ডে হইল 
মনোভত্রনাম তার মুন সর্বজন | 
তিন কোট বৎসর করিআ রাজ্যভোগ । 
লক্ষনের হন্তে পড়ি জাইব শ্বর্গপুর 1 (৫৮ পাতা) 
বিশ্বকর্ম্মার এই অপূর্ব সৃষ্টিকে কবি স্পষ্টাঞ্ষরে কুত্রাপি চক্রশালার অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ 
করেন নাই-_*মম্ভদ্রপুরী” কিছ্বা তৎপুত্রের নামে “কাব্যকাস্ত-পুরী” (৫৭ পাতা) বলিয়াই 
উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত ভবানীনাথের কাওজ্ঞান বোধ হয় এতটা-নুপ্ত হয় নাই যে, ' 
বাস্তব জগতের এক ভূমিখণ্ডের উপর উদ্দাম কল্পনার এইরূপ একটা বিচিত্র শ্ৃষ্টিভার স্পষ্টাক্ষরে 
আরোপ করিবেন। চক্রশালার সহিত মস্গুভদ্র রাজার সম্বদ্ধকথা তাহার সময়ও হয়ত 
প্রচারিত ছিল, কিন্ত তিনি আভাস ইজিতেই তাহার উল্লেখ করিয়া সারিয়াছেন। 
মন্ুতদ্রপুরীর সহিত চক্রশালার অভিন্নতা কবি ইচ্ছাপুর্বক,চাপিয়া গেলেও উভয়ের সান্িধ্য 
সহজে অন্থুমান করা যায়। চন্দ্রসেন বধ পর্য্যন্ত চক্রশালার উল্লেখ গ্রন্থের বৃত্তান্তমধ্যে নাই। 
হমুমানু জুবর্ণমা ছিরূপে মন্ত্রের সমীপে গিয়া যখন লক্ষণের বীরত্বের উল্লেখপূর্কাক তাহার 
আগমনপ্রয়োজন প্রকাশ করেন, তখনই হঠাৎ চক্রশালা-জয়ের উল্লেখ সর্ববপ্রথমে দৃষ্ট হয় $- 
অভিসেক করিবারে শ্রীরাম রাজার । 
চক্তদালা জিনি আইলে লক্ষণ কুমার ॥ (৬১ পাতা) 
এবং লক্ষণের সঙ্গে যে সকল সৈষ্ঠ-সামস্ত ছিল, তাহাদের বর্ণনায়ও ছঠাৎ পাওয়া যায় £__. 
বিংসতি অধিক জান চক্রসালা রাঁজা। 
ত্রিসপ কোটি রথ সর্জ্য আর ভ্রথ প্রজা ইত্যাদি ( ৬৩ পাতা ) 
মমুভদ্রবধের পর লগ্পণের অগ্রদূত হুইয়া হম্ুমান্‌ রামের নিকট যে বৃত্তাত্ত বিবৃত করেন, 
তাহার প্রারন্ভেই আছে £- | ০০ 
_ চক্রপাল! গিনি আইল প্রসাঁদে তোহ্মার ॥ (৬৭ পাতা) 
ইহার পর হইতে গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত যখনই লক্ষ্মণের উল্লেখ আবশ্তক হইয়াছে, তখনই 
গ্রন্থকার ভুলিতে দেন নাই যে, ইনি “চক্রশালা”বিজয়ীরূপেই গৌরবাস্বিত। পশ্চিমখণ্ডে 
রাম লক্মণকে বলিতেছেন £-- 
জিনিলা রাবনযুত চক্রসালা অদ্ভুত 
আর আর অথ শক্তসম ॥ (৯৮ পাতা) 
প্রকারের এই অপূর্ব “চক্রশানা/-গ্রীতি হইতে আমরা সহজেই অঙ্গমান করিতে পারি 
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যে, তাহার বাসস্থান চট্টগ্রাম জিলার অন্তভূর্ত “চক্রশালা* নামক স্থানেই ছিল। নিম্নলিখিত 
প্রমাণ হইতে এই অনুমান সম্পূর্ণ্পে সমধিত হয়। দক্ষিণখণ্ডে ভরত যমালয় বিজিত 
করিয়া ধর্মরাজ যমের নিকট ধর্মকথা শুনিতে প্রশ্ন করেন 
কোন পাপ কৈলে জাঁঞ তোহ্মার ভোবনে ৷ ইত্যাদি (৯২ পাতা) 
যমরাজেব উত্তরমধ্যে আছে :-( মুদ্রিত সং ১২৮ পৃ. প্রচুর পাঠভেদ আছে ) 
চন্ত্ৰসিখরে জ্রেবা না দেখে নআনে। 
গমন না করে জেবা! বারবের স্থামে ॥ 
লবলক্ষষ মোহাতীর্থ জেবা ন! দেধীল। 
জোতির্দঅ অগ্নি জেবা পরস না কৈল ॥ 
কর্ম্মলিস্বর জেই না করে পুজন | 
এইসব জন আইসে আন্ধার ভূবন ॥ 
এই সব পুণ্যতির্থ করে জেই জন । 
সেই সব জন জাএ হরির সদ্বন ॥ ( ৯৩ পাতা) 
এখানে গ্রন্থকার “চন্্রশেখর” পর্বত, পবাড়বকু,” প্লবণাক্ষ,» পজ্যোতির্দয়” এবং 
_শকমদীশ্বর” (অর্থাৎ শবয়স্ূনাথ) নামক তীর্থরাজ, সীতাকুণ্ডের প্রসিদ্ধ কতিপয় তীর্ঘের 
উল্লেখ করিয়া স্বকীয় শ্বদেশপ্রেম ব্যক্ত করিয়াছেন। যমের বাক্যে এই কয়টা ( এবং 
সাধারণ ভাবে-গঙ্গাস্গানের উল্লেখ ) ভিন্ন আর কোন তীর্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। “দ্র্যোতি্দর়্” 
ও ক্রমদীশ্বর নামন্বয় চট্টগ্রামবাসী বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভিন্নদেশী কোন লেখকের 
লেখনী হইতে বাহির হওয়া সম্ভব নহে। চট্টগ্রামের অগ্ঠতর প্রাচীন কৰি শ্রীকর .নন্দীও 
এই পক্রমদীশ” তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, “আপনি মহেশ তথা ক্রমতিশ নাম ৷” 
তবানীনাথের এই তীর্ঘবিবরণ হইতে একটী কথা ভাবিবার আছে-ট্রীরামের ইতিহাস 
লেখক এই ব্রাঙ্ষণ কৰি ক্রমদীশ্বর এবং জ্যোতির্দয়ের পর্য্যস্ত উল্লেখ করিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে 
রাম-নাম-জড়িত “সীতাকুণ্ড” তীর্থেরই উল্লেখ নাই। শৈব তীর্ঘে বৈষ্ণবস্থাপিত এই কুণ্ডের 
আধুনিকতার ইহা পরোক্ষ প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়। 


(২) 
রাজ। জয়ছন্দ-_-জঁয়চজ্দ্র নছে। রি 
কবি ভবানীনাথ প্রায় প্রত্যেক ভণিতায় তাহার পৃষ্ঠপোষকের নাম সসম্মানে So 
করিয়া আপনার কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। রাজার সভামধ্যে তবানীই শ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিত ছিলেন £--- 
অঅছন্দ নরপতি পুষ্ঠবস্ত বর । 
সভাতে ভবানিনাথ সর্ধহোতে দর (দৃঢ়) ॥ [ ৩৫ পাতা ] 
রাজার পরিচয়স্ছচক কোন কথাই এ সুকল ভণিতায় পাওয়া যায় না। সৌভাগাক্রমে 
একটী ভণিতাষ কবি তাহার রাজদত্ত বৃত্তির পরিমাণ উল্লেখ করিয়া গিপ্াছেন £ 


৫৬শ বর্ষ ] কবি ভবানীনাথ ও রাজা জয়ছন্দ ২৫ 


জঅছন্দ নরপতি রাম ইতিহান জি 
জডনে করাইল পদবন্ধ । 
২ দ্বিজবর ভবানি রর আপনা সাক্ষ্যাতে জানি 


দিনে ২ দশ মুভ! দীন ॥. 
চু যুন ২ দ্বিজবর ভবসিন্ধু পার কর 
| লিধয়া রামের গুন পাথা। 
আঁন্ধি রাজ্য অধিকার প্র! সব দুর্বার 
দিনে ং করে জথ পাপ ॥ 
তার অষ্টগুন লাব হঅএ আন্ধার পাপ " * 


- এহ] হোতে উদ্ধার আন্দারে ॥ (১৩০ পাতা ) 

দৈনিক দশ মুদ্রা অর্থাৎ মাসিক ৩০০২ টাকা বৃত্তি দেওয়া ক্ষুদ্র নরপতির পক্ষে সম্ভব 

নহে। ভণিতায়ও স্থলে স্থলে তাহার ‘মহারাজ’ উপাধি দৃষ্ট হয় ₹_ 
জঅছদ্দ মোহারাজ! সভাতে সকল প্রজা 
- সভাসদ ভবানি ত্রাহ্মণ ৷" 
এ ১ ১০১ পাতা--৫৬ পাতাও দ্রষ্টব্য) 

দুঃখের বিষয়, এই বিবুপ্তপ্রায় নরপতির নামের মধ্যেই যে সামান্য পরিচয়স্থচক 
বৈশিষ্ট্য ছিল, ‘বটতলা’র কৃপায় এবং সাহিত্যিক মহারধিগণের অনবধানতায় সেটুকুও 
বিবুপ্ত হইতে চলিল। সকলেই নি্ব্বিবাদে ধরিয়া লইয়াছেন *জয়চন্ত্র" নামটাই লিপিকর- 
গ্রধাদে ‘জয়ছন্দ' হইয়াছে। কেহ কেহ অঙম্ুমান করিয়াছেন, কবির বাড়ী হয়ত -্রহট্ 
কিম্বা অন্ত কোন সন্নিহিত অঞ্চলে, যেখানে ‘চ’এর উচ্চারণ “ছ্'এর মত হয়। একজন 
শ্রদ্ধেয় পুবাতত্ববিদ্‌ এই জয়চন্ত্রকে ত্রিপুরা জিলার ময়নামতী পাহাড়ে আবিষ্কৃত এক 
বুদ্ধমুত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ ‘কুমার শ্রীজয়চজ্দ্রের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন এবং 
গোপীটাদের গান-রচয়িতা ভবানীদাস ও আলোচ্য গ্রচ্থেব রচয়িতা এক বলিয়া ধরিয়া 
লইয়াছেন (ইতিহান' ও আলোচনা-_চৈত্র, বৈশাখ, ১৩২৮-২৯) । পশরীহস্টরের ইতিবৃতে” 
লিখিত হইয়াছে ( হয় খণ্ড, ৪র্ঘ ভাগ, পরিশিষ্ট, পৃ. ১১)_-এই অয়চন্্র লাউড়ের “রাজা 
জয়সিংহ” হইতে অভিন্ন এবং কবি (ভবানী রাষ 1) শ্রীহট্রনিবাসী ছিলেন। ডঃ স্থকুমার 
দেন (ইতিহাস, ২য় সং, পৃ. ৪৭০--কবির বিবরণাদি এই বিপুল গ্রন্থে মাত্র ৯ পঙ্ক্তিতে 
সমাপ্ত), কি প্রমাণবলে জানি না, কবির পৃষ্ঠপোধককে ভুলুয়ার রাজা জয়চন্দ্র বা “জগৎ- 
মাণিক্য” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিপুরার বিদ্রোহী রাজা অগত্মাপিক্য ব্রিপুরাধিপতি 
ধর্দ্মাপিক্যের ( ১৭১৩-২৯ খ্রীঃ ) জ্ঞাতিবৈরী ছিলেন (শ্রীভারতী, চৈত্র ১৩৪৫) পৃ. ৪৭১-৭৫) । 
আমাদের পরীক্ষিত রামাভিষেকের পুথির মধ্যে একখানি অন্ততঃ ২৫০ বৎসর প্রাচীন এবং 
জগৎমাপিক্য প্জয়চন্ত্র নামে এই লোকষ্রিয় গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে 
ভ্রান্ত কল্পনা । বস্তুতঃ এই সমস্ত আলোচনাই প্রমাদপূর্ণ। কারণ, আমাদের পরীক্ষিত 
পুখিগুলির প্রায় সর্বত্র “অয়ছন্দ” পাঠই "আছে, অনেক 


\ 
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*্জয়চন্্ লিখিত হয় নাই। মুন্সী আবদুল করিম সাছেবও এই গ্রন্থের পুথি 'আঁলোচনা- 
কালে জিয়চন্ত্র পাঠ পান নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইথানি পুথি রক্ষিত আছে 
(পুধি-বিবরণী, পৃ. ১৯১-৯৪ দ্রষ্টব্য )। ২৪৬ সংখ্যক খণ্ডিত পুধির ভশিতাঁয় আছে 
“জএছনা,” প্জয়ছন্দ” ও জএচ্ছনা' (১ বার)। ২৪৭ সংখ্যক সম্পূর্ণ পুথিতেও অধিকাংশ 
স্থলে প্তরয়ছন্দ” আছে- কতিপয় স্থলে বর্তমান সাহিত্যরথীদের ষ্যায় লিপিকাঁর সংশোধন- 
ক্রমে প্জয়চন্্র” ও “জয়চচন্্র লিখিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। অপণ্ডিত লেখকগণের 
প্রতিজ্ঞাবাক্য “্যথাৃইং তথা লিখিতম্ই এ স্থলে রাজ্তার প্রত নাঁমটাকে সহজসাধ্য 
সংশোধন-বিকৃতি, হইতে রক্ষা করিয়াছে । ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবস্কক যে, 
এই গ্রন্থের পুথিগুলিতে চন্দ্র" শব্দটা অমংখ্য বার লিখিত হইয়াছে, লিপিকারগণ কুত্রাপি 
তাহা বিকৃত করিয়া “ছল” করে নাই। একই পঙ জিতে রহিয়াছে-_প্জয়ছনা নরনাথে 
রামচন্দ্র বন্দি মাথে” (৭০ পাতা ), রামচন্দ্র শব্দট! এখানে কিম্বা অন্তত্র একবারও “রামছন্দ”- 
রূপে লিখিত হয় নাই। সুতরাং পুথির 'জয়হন্দ পাঠ যে 'জয়চন্' হইতে লিপিকরদোষে 


বিরুত হইয়াছে, তাহা একেবারেই ভ্রান্ত কল্পনা, রাঁজার প্রকৃত নামই ছিল “জয়ছন্দ” এবং 
এই নাম সংস্কৃত 'জয়চজ” শব্দ হইতে উদ্ভূত হইলেও পৃথক্‌। 


রাজার নামটা যখন “জয়ছন্দ” প্রতিপন্ন হইল, তখন সহজেই অস্তুমান করা যায় যে, 
এই রাজা ছিন্দুও নহেন, মুছলমানও নহেন) পরস্ চট্টগ্রাম অঞ্চলে বছ শতাব্দী ধরিয়া পরিচিত 
আরাকান বা 'মধ' জাতীয় কোন নরপতি হইবেন। আরাকান দেশের ইতিহাস পাঠে 
জানা যায়, বহু শতাব্দী ধরিয়া আরাকান-রাজগশের দুইটা কিবা তিনটা করিয়া নাম 
থাকিত-_-একটী আরাকানী ভাষায়, একটি পালিভাষায় এবং খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে 
একটা মুছলমানী নাম। যেমন, বিখ্যাত আরাকান-রাক্ম “মেংধামাউদদ” ( Meng 
" Khamaung 16129—22 A. D. Phayre: Hist. of Burma 0. 177) তাহার 
মুদ্রায় আরও ছুইটা নাঁম অষ্ষিত করিয়াছেন-“বর-ধন্ম-রাজ” (Wa-ra-dham-ma-Ra-d za) 
পালিভাষার এবং “হুসেন সাহা” (Ob-shysung-shys) মুছলমানীতে, A. 9. B. 1846 
P. 288-4)। আরাকান-রাজগণের পালি নামগুলিতে সংস্কৃত “চন্দ্র হইতে ‘ছন্দ’ বহু 
পরিমাণেই পাওয়া যাঁয়। যার হস্তে সুজা সাহা নিহত হন, সেই বিখ্যাত আরাকান-রাজের . 
নাম ছিল “ছন্দ-থুখধন্স রাজা” (‘Tsanda Thodhamma' আলোয়াল এই নাম শুদ্ধ 
করিয়া “চন্দ্রসুধর্মম” লিখিযাছেন)। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কয় জন রাজার 
নামই ‘ছন্দ’ দিয়া আর্ত (Phayre : APP. P. 808) ; তন্মধ্যে একটা নাম 'ছন্দ-বিজয়’ 
(১৭১০-৩১ খ্রীঃ)। আমাদের আলোচ্য ডয়ছন্' নামটীও হুতরাং আরাকান-বংশীয় 
কোন স্থানীয় নরপতির পালিভাষার নাম বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরা যায় (7928-59-85788) | 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার Hist of Bengali Language & Lit. গ্রন্থে 
(P. 1011) রাজা জ্রয়চন্্রকে চট্টগ্রামের লোক বলিয়াছেন, কিন্তু খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে তাহার কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। এই কাল-নির্ণয়ের কোন প্রমাণই তিনি উল্লেখ 
করেন নাই । ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে নবাব সায়েস্তা খার চট্টগ্রাম-বিজয়ের পর চট্টগ্রামে মধ্রাঁজত্ব 


৫৬শ বর্ষ ] " কৰি ভবানীনাথ ও রাজা জয়ছন্দ রর ২৭ 


চিরতরে বিলুপ্ত হয়, ছুতরাং 'জয়ছন্ন' নামে কোন মঘ রাজা চ্রামে রাত করিয়া থাকিলে, 
তাহা এঁ তারিখের পূর্ব্বে ত বটেই, বহু পূর্বেই হওষার কথা । টি 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, কবি ভবানীনাথ (ও রাজা জয়হন্দ ) খুব সম্ভবতঃ “চক্রশালা”র 
অধিবাসী ছিলেন। এই চক্রশালা’ নামে বর্তমানে একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, বহু পুর্বে 
এই নামে একটী পরগণা ছিল। ্চক্রশালার ইতিবৃত্ত” নামক স্থানীয় গ্রন্থে (রজনীকুমার 
বিশ্বাসকৃত, ১৩২২ সনে মুদ্রিত, ৬ অধ্যাষ, পৃ. ৭০) ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে (পৃ. ২১) লক্ষ্মণদিখিজয় হইতে ইন্ধহূর 0) কন্যা চন্ত্রকলার 
কাহিনী লিখিত হুইয়াছে। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ-পত্ডিত সমাজে এই “চক্রশালা” নামটা সমগ্র 


চট্টগ্রাম জিলার পরিচায়ক ছিল। এই স্থানের মাহাত্ম্য-সুচক একটা শ্লোক স্থানীয় ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিত সমাজে এখনও প্রচলিত আছে ২__ 


“্চক্রশালাপুরী কাশী গ্রমতী মনিকণিকা | 
চক্রবরি্থতো ব্যাসঃ কন্দর্প, কালভৈরবঃ |” 

শ্রীমতী একটা নদী। ক্দ্প রায় চৌধুরী ৮৯ পুরুষ পূর্ববর্তী একজন বিখ্যাত জমীদার 
ছিলেন। রাঁজ| জয়ছন্দ এই সুপ্রসিদ্ধ স্থানের অধিপতি হইলেও তাহার নাম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
হইয়াছে ; ইহাই তাহার কাল-নির্ণয়ের একটা অস্পষ্ট নিদর্শন বটে । এই অঞ্চলে-কখন্‌ 'মঘ- 
রাজত্ব থাকার সম্ভাবনা ছিল, তাহা আরাকানের ইতিহাস পাঠে অস্থুমান করিয়া নেওয়া 
যায়। আরাকান-রাজ ‘বৎসফ্যু’ (Basoshpyu 1459-82 A. D.) সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম 
অধিকার করেন। তাহার হত্যার পর প্রায় অর্ধশতাবী ধরিয়া (1482-1881 A. D.) 
আরাকান রাজ্য অস্তবিদ্রোহে জর্জরিত ছিল এবং কয়েক জন রাজ্জা আততায়ীর হস্তে নিহত 
হন। এই সময়েও চট্টগ্রাম পাঠান-রাজগণের দুর্বলতায় আরাকানেরই অধিকারে ছিল 
(Phayre : Hist. of Burma 00, 78-19)। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে 
পর্ত,গীজগণ চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রায় এক শতাব্দীকাল যাবৎ আরাকান-রাজের 
সহযোগে সমগ্র বঙ্গদেশকে প্রকম্পিত করিয়া তুলেন । আমরা অন্তুমান করি, রাজা জয়ছন্দ 
পর্তূগীজগণের আগমনের পূর্ব্বেই চক্রশালা প্রদেশের নরপতি ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ 
উল্লিখিত অর্ধশতাব্বকাল (1482-1681 A.D.) মধ্যেই আরাকান-রাজ্জ ও পাঠানরাজ, 
উভয়ের দুর্বলতা ও ওঁদাসীগ্ভের সুযোগ পাহয়া স্বাধীন নরপতিরূপে রাজ্রত্ব করিয়া 
গিয়াছেন। এই অর্দ শতাব্দকালকেও সঙ্কুচিত করা যাইতে পারে? কারণ, পরাগলী 
মহাভারতের প্রমাণবলে জান! যাষ, হোসেন সাহার রাজত্বের শেষ ভাগে চট্টগ্রামে পাঠান- 
রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্তিপুরা-রা্গণের ইতিবৃততগ্রস্থ “রাঁজমালায় লেখা আছে, 
মহারাজ ধন্ঠঘাণিক্য হোসেন সাহার সৈস্ভ পরাজিত করিয়া ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩ খ্রীঃ ) 
চট্টগ্রাম জয় করেন (রাজমালা, ২য় লহর, ২২ পৃ-)। স্তরাং জযছন্দ মহারাজা ১৪৮২- 
১৫১৩ খ্রীঃ মধ্যেই খুব সম্ভবতঃ চক্রশালা অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাছত্ব করেন। “আদঙ্গি রাজ্য 
অধিকার প্রজা সব ছুর্ববাব” প্রভৃতি ভণিতা হইতে এবং “মহারাজ” উপাধি হইতে তাহাকে 
' সআরাকান-রাজ্রের একজন প্রতিনিধি কিম্বা সামন্ত মাত্র মনে করা যায় না। ' ষোড়শ 


+: 


২৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম-২য় সংখ্যা 


শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পর্ত,গীজগণের লিখিত সমসাময়িক বিবরণ পাঠে চট্টগ্রামের 
তাৎকালীন কয়েক জন মঘরাজপ্রতিনিধির লাম ও বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাঁয়। পাত্রী 
ম্যানরিক’ (Manriqতe) ১৬২৯ খ্রীঃ অবে চট্টগ্রাম হইয়া আরাকানে যান। তাহার অপূৰ্ব 
ভ্রমণকাহিনীতে আঁছে-_আরাকানরাজের দ্বিতীয় পুত্ৰই সাধারণতঃ চট্টগ্রামের Governor 
নিযুক্ত হইত [The king of Chittagong was generally the second ৪০0৫ of 
the King of Arakan. Manrique 9. 162] । পান্দীর আগমনের অল্প পূর্ব্বে ১৬২৯ 
খ্রীঃ অব্দে ] চট্টগ্রামের তৎকালীন রাজার মৃত্যু হইয়াছিল । দুর্দান্ত পর্ভ গীজ দম্স্য গঞ্জালিসের 
সময় চট্টগ্রামাধিপতি ছিলেন 4.0০০:৮০--আঁরাকানরা্জ "্সলিম' সাহা”্র [169৪--. 
1612 A. 70. দ্বিতীয় পুত্র । Bocarro's Decade গ্রন্থে তাহাকে ‘Lord of the 
lands of Dianga,.“Saquecela? and Ramu’ বলা হইয়াছে [0 489] । এই 
Saquecela “চক্রশালা” নামের প্ত,গীজ রূপান্তর সন্দেহ নাই, যদিও ইংরাজি গ্রস্থকারগণ 
ইহা নির্দেশ করিতে পারেন নাই [Bengal Past & Present, No. 26, 1916 p. 66] | 
চট্টগ্রামাধিপতির এই রাজ্যনির্দেশ হইতে আমরা অন্গমান করিতে পারি যে, তৎকালে 
দেয়াং, চক্রশীলা ও রামু, এই তিনটা ক্ষুদ্র [ থানা বা ] বিভাগ লইয়া সমগ্র চট্টগ্রাম প্রদেশ 
গঠিত ছিল। .M৪n৷iএ৷eএর সময় রামুতে পৃথক্‌ Governor ছিল [Bengal Past & 
Present, ibid 10, 229]। Mantiquc লিখিয়াছেন, আরাকানরাঁজ সলিম সাহার সময়ে 
(1598—1612) প্ত, গম পার্রীগণকে “চক্রশালা” প্রদেশে (“In the District of 
Sacassala” ibid P. 267) মৃল্যবান্‌ ভূমি প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছিল। Manrique- 

এর -চট্টগ্রাম অবস্থানকালে (১৬২৯ খ্রীঃ) নবনিযুক্ত ৫০৮৪৮7০০ পর্ত,গীজগণের অনিষ্ট 
সাধনে বদ্ধপরিকর হুইয়া ঢাকার নবাবের নামে পর্তূগীজগণের ও “চক্রশালার বাঙ্গালী 
অধিবাসিগণের” (the Bengalas residing in the territory of Sacassala : 
ibid ঢ. 227) দুইটি গুপ্ত সন্ধিপত্ৰ জাল করেন। এই সকল সমসাময়িক বিবরণ “হইতে 
প্রমাণ হয়, বাঙ্গালীর দ্বারা অধ্যুষিত চট্টগ্রাম সহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নাঁতিক্ষুত্র ভূভাগ 
(territory or District) প্চক্রশীলা* নামেই পরিচিত ছিল এবং সম্ভবতঃ আরাকান 
অধিকারের প্রথম হইতেই ( খ্রীঃ পঞ্চদশ শতান্দের শেষভাগে ) এখানে পৃথক্‌ একজন রাজা 
বা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছে। সেই আদি মঘরাজের স্বৃতিস্বরপ পর্ত,গীজ গ্রন্থে 
চট্টগ্রামপতিকে শুদ্ধ ‘King ০f Ch&tin’ না বলিয়া “Lord of the lands of 
Diang, Saquecela 2nd Ramu” বলা হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা । বলা 
বাহুল্য, ১৬৩০ খ্রীঃ. অব্দের পরে (১৬৬৬ খ্রীঃ মধ্যে ) চক্রশালার কোন মঘরাজার পক্ষে 
 ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিত দ্বার। রামায়ণ কাব্য লেখান সম্ভবপর নহে। তখন সমগ্র বঙ্গদেশ লওভও 
করাই তাহাদের চর্ম উদ্দেশ হইয়া পড়িয়াছিল। 

সৌভাগ্যের বিষয়, চক্রশালার একজন আদি মঘরাঁজার বিবরণ অগরত্যাশিততাবে পৃথক্‌ 
্রস্থ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । চৈতঙ্কদেবের অন্যতম প্রধান পার্ষদ মুকুন্দ ও তাহার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা বামদের দত্ত চাটিগ্রামনিবাসী ছিলেন, ইহা চৈতদ্ভাগবতাদি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। 
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বাক্ছুদেবের বংশধর চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ পুরাতত্তববিৎ স্বীয় বাভচজ্জ দত্ত মহাশয় তাঁহাদের এক 
পূর্বপুরুষের রচিত একটা ‘কুলজ্জী’ আবিষ্কার করেন--কয়েকটী প্রতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ 
থাকায় এই সংক্ষিপ্ত কুলজী অতি মূল্যবান বলিরা প্রতিপন্ন হইবে । আমরা ইহার 
প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি । রচয়িতার নাম “বিজয়রাম, তিনি বাহ্থদেব হইতে 
অধস্তন যষ্ঠ পুরুষ এবং রচনাকাল পবিন্দু পক্ষ ইন্দু ধাতা যধি মার্দশিবে”_-১১২* মঘি অর্থাৎ 
১৭৫৮ শ্রী:_পলাশী যুদ্ধের এক বৎসর পবে। 
- | যবনের অত্য।চারে রাঢ়ে আর গৌড়ে 

অরাজক হল সাতগ্রামেব মাঝারে । 

কাতারে কাতাবে কায়স্থ আর বামন 

যেবা যথা পারে গেল নাহি তার লেখন। 

কাঞ্চনা হইয়া বসবাস দুর্গাপুরে ~ 

বনাইল দত্তকুল হরিষ অন্তরে ৷ 

কিছুকাল সেইখানে বসবাস কৈল 

চক্রশাঁলা বহুতর জমিন ধরিল | 

তাঁব পর ভুলুয়াতে অরাজক হৈল, 

বহু লোক ধন মান জাতি হারাইল। 

তাহার দক্ষিণে আছে নগর চট্টল 

তথায় আহয়ে এক পুরী চক্রশাল। 

সেখালে রাজাই করে রাকাঁঞি মহান্‌ 

মঘরাজা দেবদ্ধিজে অতি ভক্তিমান। 

তান খোস্নামে মনে মনে হৈষ' খুসী 

বাসুদেব মুকুন্দ হৈলা চক্রশালাবাসী ৷ 

ব্যাকরণ কবিরাজী পড়িবার তরে 

ভাইয়রে পাঠাইয়া দ্বিল নদীয়ার নগরে | 

(শ্রীবাতস্তচরিতম্‌__শ্রীজগঞ্চন্জর ভঙ্টাচা্্য-প্র্ীত, ১৯৬-৭ পৃঃ) 
গৌড়রাজ্যের যে অরাজ্রকতার সময় দত্তবংশ 'রাঢ়’ হইতে পূর্বববজে উঠিয়া আসেন, + 

তাছা ইতিহাসপ্রসিদ্ব “হাবশী” ক্রীতদীসগণেব অধিকারকালে ঘটিয়াছিল--হোসেন 
সাহার সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পূর্বের হূর্দাস্ত শাম্জদ্দিন মু্পঃফর সাহার রাজত্ব- 
কালে (১৪৯*-৯৩ খ্রীঃ) এই অত্যাচাব চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। এই সময়মধ্যেই যে 
বান্ুদে পূর্বববঙ্গে আশ্রয় নেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি প্রথমতঃ “তূনুষায়” (নোয়াখালি 
জিলায়) বাসস্থান স্থাপন করেন এবং পৰে ভূলুয়া ‘অরাজক’ হইলে চক্রশালায় উঠিয়া 
আসেন। বর্ণনায় এ স্থলে কিছু গোলযোগ আছে-_কাঞ্চনা ও হূর্থাপুরের যে উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়, তাহা অধুনা চট্টগ্রাম জিলার অস্তভূ ক্র | কিন্তু সম্ভবতঃ তৎকালে ভুলুযার শূররাজবংশের 
অধীন ছিল। যাহা হউক, যে ‘দেবদ্বিজে ভক্তিযান্‌” চক্রশালার মঘ-রাজার ‘খোস্‌ -নাঁম” 


শে 
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শুনিয়া বাহ্ষুদেব তথায় বাডী-ঘর করেন, আমরা তাহাকে রাজা জয়ছন্দ বলিয়াই মনে 
করি_তিনি 'রাকাঞি’ অর্থাৎ আরাকানবংশীয় ছিলেন সন্দেহ নাই। এই রাজবংশ 
মূলতঃ বোঁদ্ধধৰ্স্মাবলম্বী ছিলেন; তাহাদের পক্ষে “দেবদ্ধিজে” ভক্তিমান্‌ হওয়া অস্বাভাবিক । 
সুতরাং একই সময়ে এইরূপ একাধিক মঘ রাজার, অস্তিত্ব কল্পনা আরও অস্বাভাবিক |, রাজা 
জয়ছন৷ রামচজ্দ্রের ভক্ত ছিলেন, এ কথা স্পষ্টভাবেই ভণিতায় পাওয়া যায় :_'জঅছন্দ 
নরপতি শ্রীরামের দাস' (৯২ ও ৯৮ পাঁতা)। উহাকেই উক্ত মঘ রাজা বলিয়! ধরিয়া 
নেওয়াতে কোন কষ্টকল্পনা নাই। আরাকানের ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, 
এক মঙ্কীর্ণ কাল মধ্যেই ( ১৪৮২--১৫১৩ খ্রীঃ ) চক্রশীলায় কোন স্বাধীন মঘ রাজার অধিকার 


সম্তব হয় এবং ঠিক সে সময় মধ্যেই আমরা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ প্রমাণ হইতে দেবদ্ধিজে ভক্তিমান্‌ 
মঘ রাজার উল্লেখ পাইতেছি। - 


বাসুদেব চক্রশালাবাসী হওয়ার পর মুকুন্দ নবদ্বীপে পড়িতে গিয়াছিলেন- চৈতস্ভের 
জীবনীতে এই মুকুন্কেই আমর! তাহার অধ্যয়নের সহচরর্ূপে পাই । চৈতগ্ভের অধ্যয়ন- 
কাল ১৪৯৬ খ্রীঃ হইতে ধরা যায়। তৎপূর্বেই চক্রশালায় রাজা জয়ছন গ্রতিঠিত ছিলেন। 

তবানীনাথের একটা মৃল্যবান্‌ উক্তি হইতে রাজ। জয়ছন্দের অভিষেককা'ল অতি স্বন্ম- 
- ব্ূপেই গণন! করিয়া পাওয়া যাইবে । -একখানি পুথির ১২৮ পাতায় রাম্চন্ত্রের অভিষেকের 
তারিখ স্বয়ং লক্ষ্মণ গণনা করিয়া নির্ণয় করেন £_( অগ্ঠ সকল পুধিতে চৈত্র শব্দ নাই) 

চৈত্র ব্রিতিঅ দিবস ধুক্লুপঞ্চমি পাইব। 
সেই দিন শ্রীরামের অতিসেক হইব ॥ 

এই তারিখটী কৰি ভবানীনাথের সম্পুর্ণ মনঃকল্সিত। মুল রামায়ণে আছে__রাঁমচজ্দ 
লঙ্কা হইতে যে দিন তবদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হন, সে দিন “পঞ্চমী” ছিল, মাসের উল্লেখ নাই. 
ঠিক পরদিন “পুয্যযোগে ভরত রামচন্দ্র সহিত সাক্ষাৎ করেন” (ঘুদ্ধকাণ্, ১২৮ অধ্যায়, 
€৪ শ্লোক ) অভিষেক আরও পরে হইয়াছিল ; কষ দিন পরে, রামায়ণে তাঁছার নির্দেশ 
নাই। টীকাকার রামামুত্র অল্গুমান করিয়াছেন, রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন আশ্বিন মাসের 
কে )পঞ্চমী তিথিতে সংঘটিত হয়_-“আ্বিন-শুর্ুচতুর্দস্তামশ্থিনী তথর্ষে ইতি যষ্ঠ্যাং 
পুষ্কন্ত সম্ভবঃ পুণিমায়ামন্ধিগ্ঠামপি একক্ষক্ষয়েণ বা” শুক্লপক্ষ ধরিলে “পুষ্য”যোগ চৈত্র 
মাসেই পাঁওষা যায়, কিন্তু কোন ভাবেই অভিষেকের সময় শুরূপঞ্চমী হয় না। দ্বিতীয়তঃ 
“চৈত্র তৃতীয় দিবস" এই অংশে সৌর মাস ও. তারিখের উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা সমগ্র ধর্মমশান্র 
ও পুরাণাদির রীতিবিরুদ্ধ । হিদ্দুগণের সমস্ত ধর্স্মকার্ধ্য চান্দ্র মাস ও তিথির উল্লেখে সম্পাদিত 
হয়, ইহা সর্ধজনবিদ্িত। কোন কোন স্থলে “সৌর মাসের'ও উল্লেখ থাকে"; কিন্ত 
সৌর মাসের ‘অংশ’ বা তারিখের উল্লেখ কুত্রাপি কোন কালে কেহ শুনে নাই। রামচঞ্জের 
অভিষেককালে *শুর্লপঞ্চমী” তিথি সৌর মাসের কোন্‌ “অংশে” পৃডিয়াঁছিল, তাহা ভবানী- 
নাথের সম্পূর্ণ অবিদিত এবং তাহার আকরগ্রস্থ ব্যাসরচিত সংস্কৃত সংহিতায়ও তাহা 
' লিখিত থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব । কবিব নিজ জ্বীবিতকালে সংঘটিত একটা বিশিষ্ট ঘটনার 
তারিখই এখানে লিপিবদ্ধ হই্যাছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের অনুমান 


এ 
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হয়, স্বয়ং মহারাজা জয়ছন্দের অভিষেকতারিখকেই কৰি রামচন্লরের অভিষেকরূপ একট! 
প্রসিদ্ধ পৌরাণিক ঘটনার তারিখরূপে বর্ণনা কবিয', বাজার মনন্তষ্টি সাধন করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। এই অনুমান সত্য হইলে রাজ। জয়ছন্দেব অভিষেকই চৈত্র মাসের ৩ তারিথ 
শুরুপঞ্চমীতে সম্পাদিত হইয়াছিল। উপরে আমরা তাছার যে প্রাদূর্ভাবকাল নির্ণয় 
করিয়াছি--১৪৮২-১৫১৩ খ্রীঃ, তন্মধ্যে গণনা দ্বারা ছুইটী বৎসর পাওয়া যায়, যখন এই 
জ্যোতিষের ‘যোগ’ সংঘটিত হইয়াছিল :-_ | 
(১) ১৪-৮ শকাব্দ, ৩ চৈত্র (বুধবার ) শুরূপঞ্চনী ২৫। * দণ্ড (19৮. 28, 1487A,D.) 
(২) ১৪২৭ শকাব এ . ১৩ | ০ দণ্ড (Feb. 28, 1606 A.D) 
তৎপুর্বে ১৩৮৯ শকাব্দেও এই যোগ পাওয়া যায় (1468 4. D.)। কিন্তু তখন 
চট্টগ্রামে মঘ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে উপরি উদ্ধৃত 
কুলজীর প্রমাণবলে যে আম্ুমানিক কাল পাওয়া যায়, তাহা ১৪৯৬ খ্রীঃএর পূর্ব্বে। সুতরাং 
আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ১৪০৮ শকাবেই ( ১৪৮৭ খ্রীঃ ) মহারাজ অয়ছন্দ চক্রশালায় 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাহার রাভ্তত্ব ১৪৩৫ শকের (১৫১৩ খ্রীঃ) পূৰ্বেই সম্ভবতঃ 
অবসান হয়। কারণ, সেই বৎসর ত্রিপুরার রাজা ধন্তমাণিক্য প্রথম চট্টগ্রাম অধিকার করেন, 
ইছা পূৰ্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ পরাগলী’ মহাভারত হোসেন সাহার রাজত্বের শেষ 
ভাগে এবং নসরত সাহার রাজত্বের প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ ১৫২২-২৫ খ্রীঃ অব্দে, সাহিত্যি- 
পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৪, ১৬৭-৮ পৃ.) রচিত হয়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ তাছারও পূর্ব 
রচিত হইয়াছিল (১৪৯০-১৫১০ খ্রীঃ মধ্যে )। সুতরাং চট্টগ্রাষের গ্রন্থকারগণের মধ্যে 
আমাদের কবি ভবানীনাথই প্রাচীনতম, তাহার পূর্বে রচিত কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত 
হয় নাই। ইহার প্রাচীনতার নির্দেশক কয়েকটা বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে 
, এইরূপ একঘেয়ে রচনা যে কয়েকটী জিলায় বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহাও ইহার 
প্রাচীনতার প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়। চট্টগ্রামে ৯০ বৎসর পূর্বেও লক্মণদিখ্বিজয়ের মুদ্রিত 
পুথি কিছু কিছু বিক্রয় হইত বলিয়া শুনিয়াহি। এই গ্রন্থের কোন একখানি সম্পূর্ণ 
পুথির সহিত কোন অপর পুধির পাঠে সম্পূর্ণ সিল. নাই_শত শত পাঠতেদ বিদ্তমান। 
ইহাও এই গ্রন্থের প্রাচীনতার পরিচীয়ক। | _ 
চক্রশালার এক মঘ নৃপতির উল্লেখ চট্টগ্রামের অপর একটী পরিবারের এ্তিহাসিক 
বিবরণে পাওয়া যায় এবং তাহাকেও আমরা রাদ্দা জয়ছন্দ, হইতে অভিন্ন মনে করি। 
চক্রশালার অন্তর্গত ভাটীখাইন প্রামে প্রুদ্র'-বংশ এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। , আদিপুরুষ 
মহেশ রুদ্রের পৌত্র ভরত রুদ্র রাজা’ উপাবি ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে স্থানীয় 
একটা ইতিহাসগ্রন্থে এইরূপ পিখিত হইয়াছে £-_ 

“ভরতরুত্র চক্রশীলার অগনৃপতির বশ্যতা স্বীকার না করিয়া স্বয়ং রাজা উপাধি 
ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে মগের সহিত তাহার যুদ্ধ সংঘটিত 'হয়। তিনি ' তৎকালে 
জ্ঞাতিবর্মের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই" তাঁহার সাহায্য করিলেন না। 
তরত রুদ্র যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া মগরাজকর্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হনু । তিনি শৃলদণ্ডে 


৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - [ সদ সংখ্যা 


প্রাপত্যাগকালে জ্ঞাতিবর্গকে অভিসম্পাত দিয়া ঃগিয়াছিলেন 'করুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবে? ৷” 
(শ্রীবাৎস্তচরিতম্‌, ১৮৩৭ শক, পৃ. ১৩৬ ) 

ভরত রুদ্রের কালনির্ণয়ের দুইটা সুত্র আছে। তাহার ভ্রাতা অনস্থরামের অধস্তন 
পঞ্চদশ পুরুষ শ্রীযোগেশচন্র রুদ্র বি. এ. (ও, পৃ. ৯৩৮) হইতে গণনা করিলে তিন পুরুষে 
এক শতাব্দী ধরিয়া ভরত কুদ্রের আঙ্মানিক জন্মকাল হয় প্রায় ১৪২৫ খ্রীঃ। দ্বিতীয়তঃ 
ভরত রুদ্রের পিতৃব্যকগ্ভা মেনকার সহিত সুপ্রসিদ্ধ কনার্প চৌধুরীর প্রপিতামহ রাঘব রায়ের 
বিবাহ হয় (এ, ও) । কন্দর্পেব এক পৌত্রী পপার্কতী* ১৬১৭ শাকে ( “শৈলেন্দুকালামৃত- 
রশ্মিসংখ্যে”) বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ( কেদারকুলপঞ্জিকা, ১৩৩২, পৃ. ৭৫)। পীার্বতীর 
জন্ম প্রায় ১৬৫০ খ্রীঃ ধরিলে রাঘবের জন্ম হয় অস্কমীন ১৪৮০ শ্রী: | সুতরাং ভরত রুদ্র 
রাজ! অয়ছন্দের সমকালীন এবং প্রতিদবন্ী ছিলেন বলিয়া নিঃশন্দেছে নির্ণয় করা যায়। 
উক্ত পকেদার-কুলপঞ্জিকা” গ্রন্থে (পৃ. ৬ ) “বোসাংরাজশকে ভরত রুদ্রের পরাজয়কারী বলা 
হইয়াছে-ইছা নিশ্রমাণ উক্তি। কারণ, পাঠানযুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্ত্তমান অধিপতি 
বোমাংরাজের অস্তিত্বই ছিল না। উক্ত কুলপঞ্জিকাখানি এইরূপ বৃছতর কল্পিত ঠ বিষয়ে 
পরিপূর্ণ, বিশেষতঃ ইহার কালনির্দেশগুলি বহু স্থলেই নিতাত্ত ল্রযাত্মক। 

প্রিপুরা জেলার বুড়ীচঙ্গগ্রামনিবাসী রামরতন্‌ পাল (১৮৬০ খ্রীঃ ৮২ বৎসর বয়সে 
পরলোকগত ) ১২০৯-৩২ সনের মধ্যে কতিপয় গ্রন্থের অনুলিপি করিয়াছিলেন | তন্মধ্যে 
একথানি সম্পূর্ণ “রামচন্দ্র অভিষেক” (২৪৭ পত্রে সমাপ্ত) আছে । লিপিকাল “সন ৯২০৯ 
তারিখ ২৫ অগ্রাণ রোজ শনিবাব”। ইহার ভণিতায়ও সর্বত্র ‘জয়ছন্' (অথবা জএছন্দ ) 
পাঠ দৃষ্ট হয়ঃ এক বারও জয়চন্ত্র নহে £__কহেন ভবালিনাথে রামচন্দ্র বন্দি মাথে জরয়ছন্দ 
বাজার আদেস (১৩৯২ পাতা )। ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, লিপিকার রামরতনের 
একজন শিক্ষিত বংশধর" জ্ঞাতসারে রামরভনকেই এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়! খ্যাপন . 
করিয়া কুল্রিমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন (কায়ন্থসমার্জ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩২ ) 
'চুণ্টাপ্রকাশ, শারদীয়-সংখ্যা, ১৩৪১, পৃ. ১৯)। পূর্বপুরুষের কীর্তি সম্বন্ধে অবাস্তব কল্পনা 
বালা দেশে বিরল নহে । কিন্তু কৃত্তিবাস ও ভবানীনাথের স্যায় সুপ্রচারিত কবির গ্রন্থ 
লইয়া এইরূপ আকাশকুদ্থষ সৃষ্টির তুলনা নাই। 


ংলা সাময়িক-পত্র-_& 
১২৮৫-১২৮৬ সাল ( ইং এপ্রিল ১৮৭৮-এপ্রিল ১৮৭৯) 
শ্রীবজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আনন্দবাজার পত্রিকা (সাপ্তাহিক )। বৈশাখ ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)। 
ইহার আবির্ভাবে ‘এডুকেশন গেজেট' (২২ ভাদ্র ১২৮৫) লিখিয়াছিলেন £__ 
“আনন্বান্জার পত্রিকা ( ১ম ভাগ ১৭শ সংখ্যা )--অস্বতবাজার পত্রিরা ইংরাজি 
হওয়ায়, তাহার স্থলে উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষদিগের প্রতিজ্ঞামতে এইখানি প্রবর্তিত হইয়াছে । 
ইছার পরিচয়-স্থলে ইহ! বল! বাহুল্য যে, এখানি নামাস্তরিত্ত ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গাল! অম্বতবান্ধার 
পত্রিকামাত্র ।” ও 
ইহাই প্রকৃতপক্ষে 'আনন্দবাঁজার পত্রিকার ১ম পর্যায় এই নামে বর্তমানে যে পক্রিকাখানি 
সগৌরবে চলিতেছে, তাহা “নব পর্ধ্যায় ”। | 
বীণা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৫ (এপ্রিল ১৮৭৮ )। 

১২৮৫ সালের বৈশাখ মাসে কবি রাজকৃষ্চ রায় ‘বীণা’ নামে “নানাবিষ্িণী 
কবিভাগ্রসবিনী” একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ কবেন। বহু লব্বপ্রতিষ্ঠএলেখকের রচনা 
বীণা'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তাঁওয়ালের কবি গোব্নিচজ্জ দাসের কয়েকটি প্রাথমিক 
রচনার সন্ধান ইহাতে মিলিবে 3 মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাহার প্রথম কবিতা "একদিন" 
১ম বর্ষের (কার্তিক ১২৮৫) "বীণা'তেই প্রকাশিত হইয়াছিল। রামদাস সেন, নবীনচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্্ নিয়োগী, অক্ষয়কুমার বড়াল, মনোমোহন বস্তু, গিরীষ্্রমোহিলী দাসী, 
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ব্যোমকেশ যুস্তফী প্রভৃতি 'বীণ।র লেখক-শ্রেণিভৃক্ত ছিলেন । ইহাতে 
বাংলা গানের স্বরলিপি, গ্রস্থসমালোচন ও গল্পাদিও মাঝে মাঝে স্থান পাইত। ‘বীণা? 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা চারি বৎসর জীবিত ছিল ; বিভিন্ন খণ্গুলি 
এই ভাবে প্রকাশিত হয় £ঃ- 


১ম খণ্ড £ বৈশাখ ১২৮৫--চৈন্ত *** আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত 
২য় খণ্ড £ বৈশাখ ১২৮৬ চৈত্র Sy es ঁ 

ওয় খণ্ড £ বৈশাখ ১২৮৮-০, ** বীণা যমে মুদ্রিত 

৪র্ঘ খণ্ড £: কাপ্তিক ১২৯৩-আঁশ্বিন ১২৯৪... ঞ্ 


বাল্কবন্ধু ( পাক্ষিক'"*)। বৈশাখ ১৮০০ শক ( এপ্রিল ১৮৭৮ )। 

‘বালকবন্ধু' বালক-পাঠ্য সচিক্স পাক্ষিক পত্র । ইহার ওর্থ সংখ্যায় "৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৮০০ 
শক, বৃহস্পতিবাব”__এই প্রকাশকাল পাইতেছি, সুতরাং ১ম সংখ্যা ৬ই বৈশাখ ১৮০০ শকে 
(১৮ এপ্রিল ১৮৭৮) প্রকাশিত হইযাহিল। “বালকবদ্ধু' প্রতি বৃহস্পতিবার ৬ নং কলেক্র 
স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইত। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা- 


৫ 
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পাঠে জানা যায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ইহার পরিচালক ছিলেন। ইহাতে বালকদের 
উপযোগী গল্প, কবিতা, ব্যাকরণ, মানসাক্ক, হেঁয়ালি, সঙ্গীত, নীতিবচন প্রভৃতি স্থান পাইত। 
বালকদের রচনাও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। 

“বালকবন্ধু' ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে মাসিকপত্রে পরিণত হয় বলিয়া মনে হইতেছে । 
১২৮৯, ওরা আষাঢ় ‘এডুকেশন গেজেট” লেখেন £--”আমরা বালকবন্ধু নামে একখানি 
মাসিক পত্রের কয়েক খণ্ড পাইয়াছি।” “বাঁলকবন্ু'র*নৃতন প্রকরণ” মাসিক আকারে 
১২৯৮ সালের বৈশাখ মালে “বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্কস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত” 
হয়। ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা । 

' প্রকৃতি-রপ্তান (যাপিক)। বৈশাখ ১২৮৫ (মে ১৮৭৮)। 

১২৮৫ সালের বৈশাখ মাস হইতে ‘প্রকৃতি-রঞ্জন’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা * ৭৯ নং 

কণ্ওয়ালিস ষ্্রীট রাজকীয় যন্ত্রালয়” হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা “একখানি সামাজিক ও 
‘ রাজনৈতিক বিষয়ক মাসিক পত্র প্রদ্জাসাধারণের পাঠার্থ-* মুল্য /০ আনা ।* “প্রক্ৃতি-রঞ্জন’ 
সম্পাদন করিতেন--শারদাচরণ মিত্র, এম-এ, বি-এল। ভারতী” (কার্তিক ১২৮৫) 
সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন £₹__ 
দ্বাস্তবিক “অশিক্ষিত বা সামাফশিক্ষিত ব্যক্তিগণের বোধগম্য? এমন পরিপার 
একখানি মাপিক পত্রের এত দিন অভাব ছিল ।* 
কৌমুদী (মাসিক) | বৈশাখ ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)। 

১২৮৫, বৈশাখ মাসে সুসঙ্গ দুর্গাপুর (ময়মনসিংহ ) হইতে “শ্রীযুক্ত মহারাজ শিবকৃষ্ণ 
সিংহ বাহাছর মহোদয়ের সাহায্যে” রুক্সিণীকান্ত ঠাকুরের সম্পাদকতায় ‘কৌমুদী’ নামে 
মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা “বিবিধ সঙ্গীত ও নানাবিষয়িণী কবিতাবিকাশিনী 
মাসিক পত্রিকা ' মূল্য অগ্রিম বাঁধিক ভাকমাশুল সমেত ১/%০ মাত্র”: 
উৎকল-ময়ুখ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৫ ( ইং ১৮৭৮)। 

১২৮৫, ১৪ই বৈশাখের ‘এডুকেশন গেজেটে” এই মাপিকপত্র ও সমাল্লোচনের 
প্রাপ্তিম্বীকার আছে । ইহা! বাংলা মাসিকপত্র হওয়াই সম্ভব | 
পরিচারিকা (মাসিক )। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ (৮ মে ১৮৭৮)। 

‘পরিচারিকা’ একখানি স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা ; প্রকাশকাল-৮ যে ১৮৭৮ । পত্জিকা- 
প্রচারের উদেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় এইয়প লিখিত হইয়াছে :£_ 

“পরিচারিকা.-.অঙ্গনে বালিকাকুলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে চাহেন। কন্তাস্মান! 

. হইয়া শিক্ষিতা সতীকুলের অবকাশকালে নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথোপকথন করিতে 

চাকেন ; ব্বদ্ধাদ্িপের সঙ্গে অপরাহে রোয়াকে বসিয়া গল্প করিতে চাহেন। তাই বলিয়া 

« পরিচারিক! বেশালঙ্কার বিষয়ে অমনোষোপিনী নহেন। কিন্ত সাধারণের রুচির সঙ্গে 

ঠাহার রুচি মিলে না, অতএব তিনি নিজের বিবেচনাঁছুলারে এই সকল বিষয়ে মত প্রকাশ 
করিবেন। বস্তালঙ্কার নারী জীবনের লক্ষ্য নহে, অতএব পরিচারিকা জ্ঞান, নীতি, সভ্যতা 
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বিষয়ে কথা কহিতে কুটিত হুইবেন না। তবে তিনি এখদে! জান সত্যতাতে এত 


অজ্ঞান হয়েন নাই যে বর্ম ও ঈশ্বরকে কুসংস্কার মনে করিষা বুট-সংলগ্ চরণে ময়দানে | 


দাড়াইয়া হাওযা ভক্ষণ করাকেই মস্ত জীবনের চরমোগ্তি মনে করিবেন। সুতরাং 
তিনি এক দ্বিনের জন্যও বর্শের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিবেন নাঁ। বর্ম্মই শিক্ষিতা নারীর 
পক্ষে একমান্র অলঙ্কার ও শিরোভ্ষণ। সেই অন্ত যে তিনি নির্দোষ/আমোদের নিদ্দা 
করিবেন এরূপ মনে করা উচিত নয় ।' বিশুদ্ধ আহ্লাদে কত বর্দ ও কত শিক্ষা আছে 
“তাহা কে জানে? তবে ধিনি দিবারাছি ছুই পাতি দত্ত বাহির করিয়া অদ্ভুত চীৎকার 
করা, ও অবিচ্ছেদে পান চর্ধপ কর!, এবং সন্ধ্যা পর্যস্ত তাস পেটাকে আমোদ বলেন, 
সাহার সহিত পরিচারিকার মতে মিলিবে না। ঈতৃশ নানা বিষয় আলোচনা করিবার 
জন্ত যদি পরিচারিকণ মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করেন তে! পাঠিকাদিগকে উপস্থিত হইতে 
হইবে | পরিচারিক] পাকশালার প্রতি বিলক্ষণ অন্গুরক্ত । তিনি মধ্যে মধ্যে পাঠিকাবর্পের 
ক্ষুধা নিবারণ জন্য সুস্বাহু ব্যঙ্তন ও মিষ্টান্ন পত্রিকা পৃষ্ঠে রন্ধন করিবেন । বিষ্ত আপাততঃ 
গো, মহিষ, উদ্বাদি রন্ধন বিষয়ে কোন বিধান প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না । সুচী ও 
শিল্প কার্ধ্য স্রীক্কাতির গৌরব, অতএব সে বিষয়েই বাঁ কিরূপে তিনি অমনোযোগিনী 
হইতে পারেন ?...নারীজাতির উপকারার্ধে আর যে ছুই একখানি পত্রিক! প্রচলিত আছে, 
পর্িচারিকা গাহাদিগের কনিষ্ঠা ভগিনী হইলেন ৷” _ 
‘পরিচারিকা’ সম্পাদন করিতেন- প্রতাঁপচন্ত্র মজুমদার, কেশবচঙ্জের জীবনীকার। বেঙ্গল 
লাইব্রেরির তালিকায় সম্পাদক-রূপে তাহার নাম আছে। কয়েক বৎসর পরে ‘পরিচারিকাঁ”র 
পালনের ভার পড়ে-_আর্ধ্য নারীসমাজের উপর । আটাশ বৎসর চলিবার পর নানা কারণে 
‘পরিচারিকা'র প্রচার রহিত হয়। 


১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে কুচবিহারের রাণী নিকপমা দেবী সচিত্র আকারে 
“পপরিচারিকা*র নব পর্যায় প্রকাশ করেন। ইহার ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত পপূর্ববকথা” হইতে 
কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :-_ 

“নববিধান ব্রাহ্মসমার্জ হইতে পরিচারিকার প্রথম প্রকাশন । সার টনি 
মজুমদার মহাশয় ইহার প্রবর্তক এবং তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন ।-.*পরিচারিকা 
প্রথমে ত্রতের ভাঁয় মঙ্গল উদ্দেন্ত বক্ষে ধারণ করিয়া মাতৃজাতির সেবার অন্ত আপনার ক্ষুদ্র 
ও সামা শক্তিকে উৎসর্গ করিয়াছিল । বিবিধ ঘটনা ও বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম 
কাহাক চে! দা 
যাটক, কিন্ত তার সেবা! নিক্ষল হুয় নাই |" 

সাত জর জার TERT VEE তখন 
ইহার সম্পাদনের ভার .ত্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ জীমতী মোহিনী দেবীর - 
উপর পড়ে । তিনি বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন; কর্ম্মের বোবা নামাইয়া সংসারের 
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নিকট যখন তিনি ছুটি লইলেন, তাহার অতি সাধের পরিচারিকাও তখন কর্ণবারহীন 
তরী দায় কিছু কাল ভ্ঠুসিয়া বেড়াইয়া কালসাগরে ডুবিয়া গেল । 

প্রথম বারের পালা শেষ হইবার পরে আর্ধ্যনারীসমাজের চেষ্টায় পরিচারিকার পুনঃ 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা হুয়। শেষে ইহার পরিচালনার ভার আর্য্যনারীসমাজের তরফ. হইতে 
মুরভর্জের মহারাণী আত্রীমতী হুচারু দেবীর উপর অপিত হয়। তিমি দক্ষতার সহিত 
পত্রিকা সম্পাদনের কার্য নির্বাহ করেন। তাহার পর নানা কারণে যখন তিনি অবসর 
গ্রহণ করেন, তখন পত্রিকার ভার তদীয়া চতুর্থা সহোদর প্রীমতী মণিকা দেবী গ্রহণ 
করেন। অষ্টবিংশতি বর্ষ জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে নানা! কারণে কাগন্রখাঁনি বন্ধ 
হইয়া যায়। 


তন্বকৌমুদ্বী (পাক্ষিক )। 5 EO 

“তন্ব-কৌমুদী” একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ) প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_১৬ টে 
১২৮৫ তত্ব-কৌমুদী” প্রতি বাংলা মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত হইত। ইহার ১ম 
সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া “এডুকেশন গেজেট? (২৫ জ্যেষ্ঠ ১২৮৫ ) লিখিয়াছিলেন £__ 

“তত্ব-কৌমুৰী নামক একখানি দুতম পাক্ষিক পদ্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
কেশব বাবুর দল ভাঙ্গিয়া যে নুতন ব্রাহ্ম সম্প্রদায় হইয়াছে, এঁ পঞ্জিকাথানি সেই সম্প্রদায়ের 
মুখস্বন্ধপ 1” 

'তত্ব-কৌমুদী” সম্পাদন করিতেন--শিবনাথ শাস্ত্রী; উহা — 

“এই ‘তততব-কৌমুদী'র প্রকাশ ও পরিচালনের ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল। 
আমরা কয়েক মাস পুবে ‘সমালোচক’ নামে যে কাগন্ধ বাহির করিয়াছিলাম, এবং যাহা 
বন্ধুগণ আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বন্ধুবর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে 
দিয়াছিলেন, তাঁহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র করা উচিত বোধ হইল 
না। সে নামটা ভাল লাগিল না এবং যে ভাবে তাহা চলিতেছে, তাহারও পরিবর্তন 
আবশ্তক বোধ হইল | তাই তাহার সম্পূর্ণ দ্বায়িত্ব একজন ত্রাহ্মবন্ধুকে দিয়া আমরা নব- 
প্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নুতন কাগন্জ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । নুতন কাগজের 
নাম কি হয়, কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল--মহাত্মা রাজা রামমোহন 
রায় এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, -তাহার মাম ছিল “কোমুদী”। আদিসযাক্ষের 
কাপজের নাম “তন্ববোধিনী” ; ভারতবর্ষায় সমাজ্জের কাগজের নাম ‘বর্দ্মতত্ব”। শেষোক্ত 
ছুই কাগজ হইতে “তত্ব” এবং রাজা রামমোহন রায়ের “কৌমুদী” লইয়া! আমাদের কাগজেনস 
মাম হউক “তত্বকৌমুদী? । আমার মনের ভাব ছিল যে রাজা রামমোহন রায়ের সময় 
হইতে যে আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহাবর্শ্মের ভাব প্রচারিত. হইয়া আসিতেছে, 
‘তত্তবকৌযুদ্রীা’ তাহাই প্রচার করিবে। অনেক দ্বিল এরূপ -হইত তত্বকোমুদ্বীর প্রত্যেক 
পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত । সাহায্য করিবার ক্লাহাকেও রা 
(পু. টি 


৫ভশ ব্য] বাংলা সাময়িক-পত্র ৩৭ 


সহ (মাসিক )। আষাঢ় ১২৮৫ (জুন ১৮৭৮ )। ) 

১২৮৫, ১ল| আষাটের “এডুকেশন গেজেটে? এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় £-"আুহন্নামক 
মাসিকপত্র আষাটে দিনাজপুর ভাঁটপাডা উন্নতি-সাধিনী সভা হইতে প্রকাশিত. 
ভাকমাশুল সহ 8%০।.*-্রীহলধর গুহ সহঃ সম্পাদক ৷” 


কল্পান্রুম (মাসিক )। তাঁত্র ১২৮৫ (সেপ্টেম্বর ১৮৭৮)। 

১২৮৫ সালের ভাদ্র মাগ হইতে দ্বাবকানাথ বিদ্যাভূষণ 'কল্পক্রম’ নামে একথানি মাসিক- 
পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় ঠাহাব সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ” পত্জের প্রচার বন্ধ ছিল; 
১৮৭৮ সনের মার্চ মাসে ভার্ণাক্যুলর প্রেস ত্যাক্ট জ্ৰারি হইলে *রাজকোপে পড়িয়। 
সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আযু ক্ষয় হইয়া যায়।” 'কল্পক্রম একখানি উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপন্র ; 
ইহাতে “দেবগণের মর্ত্যে আগমন’ ধারাবাহিক ভাবে প্রথমে গ্রকাঁশিত হয়। অপটু স্বাস্থ্য 
লইয়া ত্বারকানাথ বেশী দিন 'কল্ক্রম” পরিচালন কবিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎ্সর--১২৯১ 
সাল পর্য্যন্ত চলিয়া ইছা লুপ্ত হয়। 


পঞ্চানন্দ (মাসিক*':)। ভাদ্র ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)। 

১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে (ইং ১৮৭৮) সুরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চু'চুডার 
সাধারণী যন্ত্র হইতে “পঞ্চা-নন্দ নামে প্রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন” প্রকাশ করেন। 
পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে £- 

“এই ত ভবের হাঁটে রসের পসরা মাথায় উপস্থিত হওয়া গেল | এই ত ভবসাগরে 
রঙ্ষিল পান্সী ভাসান গেল | এই ত ভবের ঘানিতে আত্ম-যোড়ন কর! গেল { এই ত 
ভবের আসরে নামা গেল | এই ত ভবলীলা আরম্ভ হইল | এখন দেখা যাউক 
তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন | 

পঞ্চা-নন্দ বাহির হইল, লোকসমাজে এই অলোঁক-সামাজিক-_অলোকসামান্তই 
বপিতাম, কিন্ত তাহা হইলে অনুপ্রাস ভঙ্গ হয়_এই অলোঁক-সাঁমাঁজিক বপ্তিকা এখন 
নয়নানন্দদায়িনী হইবে, তদ্বিষষে আমাদের সন্দেহ লাই ॥ কিন্ত লোকে জিজ্ঞাস! করিতে 
পারে, এ আলোক কত দিন অন্তরে ভারত-উচ্ছল করিবে? সর্য্য প্রতিদিন উদ্বিত হুন, 
কিন্ত হুর্ধ্যের আলোক অতি তীত্র--অন্থ্ধ্যম্পস্তক্রপা | চন্দ ক্রমে ক্রমে কলা প্রদর্শনপূর্ববক 
মাসে একবার মাত্র পূর্ণমাত্রায় আত্মবিকাশ করেন ; তদৃভিন্ন, পুরাতন কাহিনী অনুসারে 
চক্রের কলঙ্ক আছে | নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের প্রধীপ-_ 

| “সুবৰ্ণ দেউটি যথা তুলসীর মূলে*্__ 

মিট মিট করিয়! ছলে, বাতাসে নিবিয়া যায়, এবং টিকা ধরাইবার সময়ে দীপ ছায়া উপস্থিত 
হয় । তবে এ আলোক কেমন ? 

এ আলোক কেমন? গভীর ভাবে এই গুক প্রশ্নের উত্তর দিতে আম বাধ্য। 
এ আলোক-_বলিয়াই ফেলি-_এ আলোক করাল কাদছিনীর অগ্রবিদারিণী সৌদামিনী 
সদৃশ ; ভৈরবী সামার সমর-রঙ্গ-কালীন হাসির মত | ইহাতে জগৎ চকিত হইবে, শুম্ভিত 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-তর সংখ্যা 


হইবে, ঘন বিকম্পিত' হইবে, মোহিত হইবে { ভয়ে বিহ্বল হইবে, অথচ আনন্দে অধীর 
হইবে । তবে আমাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না। নাই পাইল, লেখা ত জমিষা 
গেল | যাহা হইবে তাহা হইবে | অদৃষ্টবাদ্, কারণবাদ, বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুতেই 
তাহার প্রতিবাদ হইবে না। 

অসময়ে যে বন্ধু, সেই বন্ধু--“শ্রশানেচ যস্ভিষঠতি স বাদ্ধবঃ 1" পঞ্চা-নদ্দ সেই 
অসময়ের বন্ধু, পঞ্চা-নন্দ সেই শ্মশান বন্ধু। ষড় দর্শনের লোপে ভারতে হাহাকার পড়িয়া 
গিয়াছিল ; গুঁরস পুল্পের অভাবে আরও একাদশ প্রকার পুজের ব্যবস্থা মঙ্ুসংহিতায় আছে; 
সেই জ্ব্ত যড় দর্শনের অভাব দূরীকরণ জন্ত বন্গ-দর্শন, আর্য্য-দর্শন হ্যাম-দেশোস্তব যমজ ভাতার 
সায় কিফিৎ অঞ্র পশ্চাং ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন তাহাদেরও অন্তিম দশা--মুখ 
ব্যাদাম করেন বটে, কিন্তু সে থাবি খাওয়ার জন্ত_আর কি নীরব থাকিবার সময় ? 
অতএব উঠ বন্ধুগণ উঠ! জ্ঞাগ ভারতের হিতত্রত, জাগো |--পঞ্চা-নন্গ স্বয়ং উপস্থিত । 
(এখানে বুঝিতে হইবে )--অতএব উপস্থিত। | 

পঞ্চা-নদ্দ মুহূর্য দেহে জীবন সঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিঃক্ষল্রিয়া করিবে, অর্থাৎ যাহার! 
পঞ্জিকার গ্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, জাহাজ তলার শকভ-_আশীর্বাদ 
করিবে । দরীর্ঘাযুরস্ত | 

“বদ-দর্শম” প্রভৃতি সাময়িক পত্র ; সেই জন্ত মাসে মাসে দেখা দিবার আঁশ্বাস 
দিয়ছিল। পারে নাই, কারণ বাঙ্গালী_-স্ত্ী্রাতি। ভ্রী-জবাতির এমম প্রতিজ্ঞা থাকে না; 
প্রথম প্রথম ছুদিন দশ দিন ; তাহার পরে--ভগবান্কি হাত ! 

পঞ্চা-নন্দ ছুঃসমধের বন্ধু, সেই অন্ত অসাময়িক, যখন ফুরসৎ, তখনি সাক্ষাৎ। পঞ্চা-নন্দ 
স্বীলোক নহে । উট এ 

পঞ্চা-নন্দের দর্শনী--ষে বার যেমন মঙ্ছি। আঁধুনিত “দর্শন” সমূহের অগ্রিম বাতিক" 
মূল্য কেহ কেহ দিয়া থাকেন ; সে শ্রেণীর লোককে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে তাহারা 
যখন চব্বিশ মাসে বৎসর গণনা করিয়া পরিতুষ্ট, তখন পঞ্চা-নন্দকেও যাহা ইচ্ছা দিয়া 
রাখিতে পারেন, অগ্রাহ।হইবে না ! 

এখন আশীর্বাদ করি এই শক্তির মুক্তা, দেবতার ইন্দ্র, নদ্দনের পারিজাত, স্মেহের 
পঞ্চ-নন্দ--দীৰ্ঘজীবী হইয়া নিজের আয়ুব্দ্ধি এবং যশোবৃদ্ধি এবং অর্থবৃদ্ধি' এবং সর্ব্বসম্বদ্ধির 
কামনা করিতে রহুন ।_এমেন।”৮ 


কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর “পঞ্চ-নন্দ' ধূমকেতুর মত সাহিত্যাকাশ হইতে সহসা 


অনৃস্ত হন । 


১৮৭৯ সনে ইন্দ্রনাথ ভবানীপুরে বাসা করেন। এই সমর স্থানীয় যৃৰকৃন্দ--কালীপ্রসম ॥ 


কাব্যবিশারদ, ভূধ্রচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রৃতি ‘পঞ্চা-নন্দ’ পুনঃগ্রকাশের জগ তাঁহাকে ধরিয়া 

বসিলেন; তাহারাই কাগজ চাঁলাইবেন, ছাঁপাইবাঁর সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস 
দেওয়ায় ইন্ত্রনাথ লিখিতে সম্মত হন। পুনর্জীবিত ‘পঞ্চা-নল” এবার দেড বৎসর এই ভাবে 
চলিয়াছিল +_ 


নর]. বাংলা সাময়িক-পত্র ৬৯ 


~ 


১ম কাণ্ড £ ১ম সংখ্যা (পাক্ষিক) ভবানীপুর, সুধাকর প্রেস ১৬ মাঘ ১২৮৬ ( ২৯-১-৮০ ) 
১১শ , - (মাসিক) বর্ধমান, বর্ধমান প্রেস ১২৮৭ সাল ( ১৮-১-৮১) 


১২শ ? ” El (৮-২-৮১ ) 
২য় কাণ্ড: ১ম সংখ্য! (মাসিক) বর্ধমান, বর্ধমান প্রেস ১২৮৭ সাল 

টি, ১.8 ১২৮৮ সাল 

পর্থ 5 0 রি or ( ৩০-৮-৮১ ) 

এম-৬ষ্ঠ , Be রঃ রী ( ২০-৬৩-৮২ ) 


‘পঞ্চা-নন্দে’ মাঝে মাঝে ব্যল্গচিত্র থাকিত, কিন্তু ইছা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই ; 
ইহার শেষ বুগ্ধ-সংখ্যাটিব মলাটে আছে £--“দ্বিবল খণ্ড:*পঞ্চা-নন্দ অর্থাৎ যাহা পণ্ডিতে 
বুঝিতে নারে মূর্খে লাগে ধন্দ। রস-প্রধান অসাময়িক পত্র ও সমালোচন।* | 

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের অনেক প্রাথমিক রচনা--যেমন, ‘বঙ্গীয় সমালোচক’ প্রথমে 
পঞ্চা-নন্দে' (৭ম সংখ্যা, ১৬ বৈশাখ ১২৮৭) স্থান পাইয়াছিল। '্বর্ণলতা’-রচয়িতা 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ইহার জেখক ছিলেন। ‘পঞ্চা-নল’ সত্য সত্যই “জ্ঞানগর্ত উপদেশ, 
সবস ব্যঙ্গ, তীব্র বিদ্রপ এবং পবিত্র আমোদের খনি” ছিল। ইহার বহু রচনা ইন্্রনাথের 
‘পাচু ঠাকুর’ গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে পুনমু দ্রিত হইয়াছে । কৌতূহলী পাঠক এগুলির সরস 
রহস্ত উপভোগ করিতে পারেন। 


চন্দ্ৰশেখর (মাসিক)! আশ্বিন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮) । 

১২৮৫, ৩০এ কার্তিক তারিখের ‘এডুকেশন গেজেট? পত্রে প্রকাশ £-_*চন্ত্রশেখর 
(মাপিক পত্র, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা )--চট্টগ্রাম হইতে শ্রীকালীকুমার তর্কভূষণ কর্তৃক 
প্রকাশিত ৷” 


আঁ্য্য-প্রদীপ ( মাসিক )। কার্তিক ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)। 

১২৮৫ সালের কার্তিক মাসে সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে আর একখানি মাসিকপত্র ও 
সমালোচন “সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ওঁতিহাসিক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনার্থে” প্রকাশিত হয়।- 
‘এডুকেশন গেজেট? ( ১৪ অগ্রহায়ণ ১২৮৫ ) ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন 2 । 

৬. “আৰ্য্য-প্রদীপ (মাসিক পত্র )--সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে শ্রীযুক্ত শিবদয়াল দ্বিবেদী 
কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। এখানির লেখা পরিপাদী হুইতেছে। ময়মনসিংহ জেলা 
হইতে অনেকগুলি পত্রিকাি প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা গ্রীতিলাভ করিতেছি | 
আর্ধ্য-প্রদীপের বাখিক মূল্য ১৪০ |” 


' বজদর্গণ (যাসিক )। কার্তিক ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮ ) ৷ 
১২৮৫, ৫ই আশ্বিন তারিখেব ‘এডুকেশন গেজেটে? এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় ;__ 
“নুতন পুস্তক ৷ বঙ্ষদর্পণ। মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন। কলেবর আপাততঃ 
৪ ফর্ম্ম । আগামী কাণ্তিক মাস হইতে প্রকাশিত হইবে । ইহাতে তন্ত্র রহস্তও প্রকাশ 


রি 


৪০ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা. ]. [১৯ সংখ্যা 


করা যাইবে !--.মুল্য অগ্রিম বার্ষিক ২1০... | আীচন্্রকুমার দত । বঙ্গদর্পণ কার্ধ্যাধ্যক্ষ । 
পোষ্ট চাদপুর, জেল ত্রিপুরা |” 
ইহা শেষ-পর্ঘযস্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই। 
আর্ বিদ্যা সুধানিধি (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮৫ ( নবেম্বর ১৮৭৮) | 
ইহা একথানি বাংলা-সংস্কত_ নিলা 3 সম্পাদক-ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব ও ব্রহ্গব্রত 
সামাধ্যায়ী । j 
রজনী-রহন্ত (মাসিক )। পৌষ ১২৮৫ (১ জামুয়ারি ১৮৭৯)। 
এই মাসিক পত্রিকায় কেবল উপগ্ভাস স্থান পাইত। ইহার ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যার 
প্রকাশকাল-_-১২৮৫ সাল, ১লা জান্থ্যারি, শ্ীম্তামাচরণ কুণু দ্বারা প্রকাশিত।” পত্রিকার 
মলাটে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত £-- 
“_স্মিঞ্ধ ধনসি জীমৃত বারিধারা ন জমি 
খগচধু পুট ডরোদী পুরণে তব কঃ শ্রম ॥ 
কষি-তন্ব (মাসিক )। মাঘ ১২৮৫ ( জামুয়ারি ১৮৭৯ )। j 
কবযি-বিষয়ক এই সচিত্র মাসিকপত্রধানি বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও 
নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পাইকপাড়া নর্শরি হইতে প্রকাশিত । 
সাহিত্য ভাণ্ডার ( মাসিক)! ফান্তন ১২৮৫ (মার্চ ১৮৭৯)। 
এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে ‘এডুকেশন গেজেট? (৮ চৈত্র ১২৮৫ ) হা লেখেন, নিয়ে 
উদ্ধৃত করিতেছি £_- 

"সাহিত্য ভাগার (প্রথম সংখ্যা কলিকাতা বড়বাজার কটন গ্রীট ১৪৭ নং ভবন 
হইতে শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভট্ট কতৃকি প্রকাশিত হইতেছে । সাহিত্যভাগুারের বিজ্ঞাপনে 
লিখিত হইয়াছে, “এই পত্রিক1 স্থলবিশেষে চেম্বর্স ও স্থলে স্থলে পেনি এন্সাইক্লোপেডিষার 
অনুকরণে লিখিত হইবে । কোথাও বাঁ অবিকল অনুবাদ করা হইবে, কোথাও বা অন্তান্ত 
গ্রন্থকারের পুস্তক হইতে বিষয়বিশেষ সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধার করা হইবে ।**'এখানি 
বাঙ্গালায় নূতন প্রণালীর এবং অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইতেছে” 

সমাচার সার (সাপ্তাহিক )। ফান্তুন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৯)। 
“সমাচার সার-__সাথাহিক সংবাদপত্র, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার 
দুই সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি” (‘এডুকেশন গেজেট, ৮ চৈত্র ১২৮৫ ) | 


| রজনী (মাসিক) । ফান্কন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৯ )। 


প্রুজনী_-মাসিক পত্রিকা । ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইতেছে ।**'রজনীর লেখ। 
মন্দ হয় নাই ৷” ( ‘এডুকেশন গেজেট। ৮ ত্র ১২৯৫ ) 
নববিভাকর (সাপ্তাহিক )। বৈশাখ ১২৮৬ ( ইং ১৮৭৯)। 

২৭ বৈশাখ ১২৮৬ তারিখে ‘এডুকেশন গেজেট! লেখেন £ 

*দেশীষ সম্ধাদপত্র সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে আইন প্রচলিত করিয়াছেন, আমরা সেই আইনেব 


bl 


£৬শ ব্য] . বাংলা সাময্িক-পত্র ৪১ 


তাদুশ প্রয়োজনীয়তা অঙ্থভব করিতে ন! পারিয়া তাহার অনুকূল পক্ষ নহি। কিন্তু যাহারা 
মনে করেন যে, ও আইনের উৎকট পীড়নে দেশীয় লংবাদপত্রাদি যথোপযুক্ত শ্বাধীনভাবে 
চলিতে পারে না অথবা নূতন সংবাদপত্রাদির আবির্ভাব হইতে পারে না, আমরা ভাহাদিগের 
'সহিতও একমত হইতে পারি না। সম্প্রতি প্রাচীন সোমপ্রকাশের তিরোভাবে যে আতঙ্ক 
" হইয়াছিল, তাহা নববিভাকর নামক নূতন পত্রের আবির্ভাবে অবশ্তই দূরীভূত হইবে। ' 
নববিভাকরের নূতন সম্পাদক যেন তাহ! বুঝিয়াই তাহার পত্রের শীর্ষকে শকুস্তলা হইতে 
পা দোকট জিভ করিযাছেন। যথা 


যাত্যেকতোহ্স্তশিখরং পতিরোষধীনামা- 
, বিদ্ধতারুণপুরঃসর একতোহর্কঃ । 
‘ .  তেজোদ্বয়স্ত যুগপন্যসনোদয়াভ্যাং 
০  লোকোনিয়ম্যতইবৈষ দশাস্তরেযু ॥” 
১৮৮৩ সন্রে রে আগষ্ট হইতে ইহার একটি সুলভ সংস্করণ “সলভ নববিভাঁকর+ নামে 
প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ৭ই বি ‘এডুকেশন গেজেটে” এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত 


বিলের অভি রি রা রায় 
কাগজে ছাপা হইতেছে, তাহা অপেক্ষা সম্ভা কাগন্রে অতিরিক্ত কয়েক খণ্ড পত্রিকা 
হাপাইয়! সুলভ মুল্যের মববিভাকর প্রচার করিবার সঙ্বল্প করিয়াছি । ৬ই আগষ্ট হইতে 
অগ্রিম বাধিক মূল্য ৫€ টাকা অথবা ষায্মাসিক মূল্য ৩২ টাকায় এই সুলভ নববিভাকর . 
দেওয়া যাইতেছে ।**ভাল কাগজের নববিভাকরের মূল্য পূর্ববৎ ১০২ টাকাই রহিল । 
জ্ীগঙ্গাধর বদ্দ্যোপাধ্যায়, কার্য্যসম্পাদক । মববিভাকর কার্য্যালয়, ৩৫ নং বেণিয়াটোলা 
লেন, পটলডাঙ্গা কদিকাতা।” | 
‘নববিভাকর’ সম্পাদন করিতেন ভবানীপুর এল. এম. এস. কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে 'নববিভাকর+ অক্ষয়চন্ সরকার-সম্পাদিত 
“সাঁধারণ”র সহিত সংমিলিত হুইয়া যায়। অক্ষয়চন্ত্র “নববিভাকর-_সাধাঁরণী” সম্পাদন 
করিতে থাকেন। চতুর্থ ভাগ, ২৯ সংখ্যা (৯৮ ভাত্র ১২৯৪ ) পর্যস্ত প্রকাশিত হইয়া ইহার 
প্রচার রহিত হয়ব 
খেয়াল। বৈশাখ ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)। 


‘খেয়াল’ বহরমপুর অকুণোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইত । ইহা! অনিয়মিত ভাবে কখনও এক 
পক্ষ পরে, কখনও বা এক মাস পরে বাহির হইত। প্রথম চারি সংখ্যায় কোন 
তারিখ নাই) ৫ম ও ভষ্ঠ সংখ্যার তারিখ যথাক্রমে ১২৮৬ সালের ২৩এ আষাঢ় ও ৪ঠা 
শাবধ।। “খেয়ালে? কবিতা, গল্প, উপদ্ভাস ও রস-রচনা স্থান পাইজ। 

১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে পত্রিকাখানি ‘মাসিক সমালোচকে'র সহিত সম্মিলিত 
হইয়া যায়। ১২৮৯, ২৭এ জ্যৈষ্ঠ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ প্রকাশ £ 
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৷ “মুতন পুস্তক ।--মাসিক সমালোচক ও খেয়ালে সংযোজিত (মাসিক পন্র)__ 
প্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত |” 
প্রন্ভীত-পন্ধজ (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)। 

‘খেয়াল’ পত্রের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশ £__-"প্রতাত-পদ্কজ-_সাহিত্য-বিষয়ক - মাসিক" 
পত্রিকা, অব্রত্য [ বহরমপুরস্থ ] কালেজের কয়েকটি ছাত্রের প্রযত্রে প্রকাশিত। এরূপ যত্ন 
প্রশংসনীয় 1” ত 
মাসিক সমালোচক । বৈশাখ ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)। 

১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসে বহরমপুর হইতে ‘মাসিক সমালোচক” প্রকাশিত হয। 
ইহার সম্পাদক- চন্্রশেখর মুখোপাধ্যায় । 
পুর্ব প্রতিধ্বনি ( পাক্ষিক )। বৈশাখ ১২৮৩ ( ইং ১৮৭৯)। 

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত ইহাই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র । ১২৮৬, ১৭ই? জ্যৈষ্ঠ 
‘এডুকেশন গেজেট’ ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন £ঃ- 

“আমরা পূর্ব প্রতিধ্বনি নামক একথানি মিরা ররর 

ক্কতজ্ঞ হইলাম । এখানি চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইতেছে । চট্টগ্রামে এই প্রথম 
সংবাদপত্রের প্রচার দেখিয়া আমরা আহ্লাদলাভ করিলাম ৷” 
গ্রীষ্টীয় বান্ধব (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৬ (এপ্রিল ১৮৭৯)। 

রেঃ জে. ডবলিউ টমাস কলিকাতা ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস হইতে ১২৮৬ সালের বৈশাখ 
মাসে ‘খীষ্টীয় বান্ধব নাযে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। “এই পত্রে শ্রী 
সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাব, সাময়িক প্রবন্ধ, নীতিগর্ভ উপন্ভাস, মনোরঞ্জন আখ্যান, শ্রীতীয় বার্তা 
এবং নানাবিধ সংবাদ প্রকাশিত হয়। .বাঁধিক মূল্য ॥০ বারো আনা ৷” 
প্রভাতী (দৈনিক )। শ্রাবণ ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)। 

“নূতন পুস্তক ও পত্রিকা ।"*'প্রভাতী প্রাত্যহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্র শিয়ানদহ হইতে . 
গ্রকাশিত।” (‘এডুকেশন গেজেট” ৭ ভাদ্র ১২৮৬) 
শীরদ-কৌমুদ্বী সোগ্ডাছিক ?)। শ্রাবণ ১২৮৬ (ইং ৯৮৭৯)। 

“সাপ্তাহিক সংবাদ ।..'আমরা শারদ-কৌমুদী নারী একখানি নূতন সংবাদপত্রিকা 
পাইয়াছি। উহার মূল্য এক পয়সা, রুলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে । 
( ‘এডুকেশন গেজেট, £৮ ভান্র ১২৮৬) 
দুঃখিনী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৬ (জুলাই ১৮৭৯)। 

ইহার পরিচাঁলক-_-তগবভীচরণ চক্রবর্তী। ঢাকা ঈষ্ট বেল প্রেসে ইহা মুদ্রিত হইত। 
নিরামিষন্তোজী বালক (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৮৬ (জুলাই ১৮৭৯)। 

এই মাসিকপত্রের পরিচালক ছিলেন-_-বলরাম লাহিড়ী । ইহা ১১ নং ময়রাহাটা 
ষ্রাট হইতে প্রকাশিত হইত। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে' ইছার ১ম সংখ্যার 
প্রকাশকাল- ২৩ ) জুলাই ১৮৭৯ । 


4৬শ বৰ্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ৪৩ 


বিশ্ববন্ধু (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৬ (আগষ্ট ১৮৭৯ )1 

কিশোরীলাল রায় বগুডা হইতে এই মাঁসিকপত্র প্রকাশ করিতেন। বেঙ্গল 
লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল--১৫ আগষ্ট ১৮৭৯। 
কল্পনা লতিকা (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৮৬ € আগষ্ট ১৮৭৯ )। 

৪৪ রসা রোড, ভবানীপুর হইতে ভূধর গঙ্গোপাধ্যায় ‘কল্পনা লতিকা” নামে এই 
“সমালোচনী মাসিক পত্রিকা” প্রকাশ করেন। গোপালচন্ত্র দত্ত ইহ! সম্পাদন করিতেন । 

সপ্তম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৬) হইতে পত্রিকার নামকরণ হয়--কল্পলতা” এবং '্রর্ণলতা’- 
রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদন-তাঁর গ্রহণ করেন। এই সংখ্যা হইতেই তাহার 
“হরিষে বিষাদ" উপদ্ভাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে স্বরু হয় ।* 
" ইহা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তৃতীয় বর্ষের ‘কল্পলতা’র সহিত কালী প্রসন্ন 
কাব্যবিশারদের ‘প্রকৃতি’ সম্মিলিত হয়। ‘এডুকেশন গেজেটে? (১৯ আশ্বিন ১২৯০) 
প্রকাশ ৮ 

প্রাপ্তি স্বীকার | কল্পলতা ও প্রকৃতি এ পঞ্জিকা, ওয় খণ্ড ১ম সংখ্যা) 
শ্রাবণ ১২৯০ |” 


মেদিনী (সাণ্াহিক)। আশ্বিন ১২৮৪ (ইং ১৮৭৯)। 
_ * “সাপ্তাহিক সংবাদ"-বিভাগে ‘এডুকেশন গেজেট’ (১১ আশ্বিন ১২৮৬) এই সংবাদটি 
প্রকাশ করেন ঃ= | 

“আমরা মেদিনী নামক একখানি মৃতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি 
মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রার্থনা করি, পত্রিকাঁখানি দীর্ঘজীবী হউক 1” 

হৃদয়নাথ দাস ‘মেদিনী’ পত্রিকা পরিচালন করিতেন। ইছাতেই বোধ হয় কবি কামিনী 
রায়ের রচনা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন £-- - 

“মেদিনী নামে মেদিনীপুরে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। পিতা তাহার জন্ভ 
আমাকে কবিতা দ্বিতে অনুরোধ করেন। তদমুসারে প্প্রার্থনা” ও “উদাসিনী” শীর্ষক 
ছুইটি কবিতা! দিয়াছিলাম, ইহাদের একটিও ‘আলে! ও ছায়া" স্থান পায় নাই ।” 

চিন্তা (সাপ্তাহিক )। কার্তিক ১২৮৬ ( নবেম্বর. ১৮৭৯ )। 
ভূধর চট্টোপাধ্যায় ইহার পরিচালক ছিলেন। 

ভারত ভিখারিণী (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮১ ( নবেম্বর ১৮৭৯) । 
পরিচাঁলক-_হরকুমার মুখোপাধ্যায় । 

ভারভদরর্সণ (মাসিক'**)। অগ্রহায়ণ ১২৮৬ (নবেম্বর ১৮৭৯)। 
“ভারতদর্পণ (১ম থও, ১ম সংখ্যা) এখানি মাসিক পত্র, কলেবর এক ফরম মাক্র। 


* ৫৭-সংখ্যক সাহিত্য-সাঁধক-চবিতমীলা__তারকনাথ গজোপাঁধাঁধ' পুস্তকে ‘করলতাঁর যে প্রকাশকাল নেওয়া 
হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। 
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কলিকাতার পটুয়াটোলা বাদ্ধব-সভা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম হইয়াছে।” 
(‘এডুকেশন গেজেট” ১৯ পৌষ ১২৮৬) 

ইহার চারি মাস পরে 'ভারতবর্পণ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে পরিণত হইয়াছিল মনে 
হইতেছে ১২৮৭, হ৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখের “সোমপ্রকাশে* প্রকাশ £_- 

“আমরা এ সন্তানে ভারতদর্পণ নামে এক. পডয়স! মূল্যের একখানি মৃতম সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইলাম । ইহাতে যে প্রস্তাবগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহার যুল্য এক 
পয়সার মত নয়, তাহার মূল্য অধিক 1...পন্্রধানি পটোলভাঙ্গা ৪৬ নং পটুয়াটোল! লেনে 
প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ।” 

নক্ষত্র (মাসিক )। ফান্তুন ১২৮৬ (ইং ১৮৮০ )। 

শাস্তিপুর হইতে প্রকাশিত এই মাসিকপব্জের একটি বিজ্ঞাপন ১২৮৬, ২১এ চৈত্রের 
‘এডুকেশন গেজেটে” প্রকাশিত হয়। উহা এইরূপ £_ 

“নক্ষত্র ।_-অভিনব মাসিক পত্র ও সমাঁলোচন, পন্রথানি কোন লন্বপ্রতিষ্ঠ লেখকদার| - 
সম্পূর্ণ মৃতন ধরণে লিখিত অগ্রিম বাধিক ডাকমাশুল সমেত ১৪০ টাকা । বিনা অপ্রিম 
মূল্যে পত্র বিদেশে প্রেরিত হুইবে না । শ্রীবিষুচন্্র চক্রবর্তী । খাপাড়া__শাস্তিপুর |” 

আভাস (মাসিক )। ফাম্ধন ১২৮৬ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮০ )। * 

“আভাস_এই নামে একখানি নৃতন- মাসিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানির 
কলেবর এক ফরমা, এবং নগদ মূল্য এক পয়সা মাত্র। এ দেশের ইদানীস্তন বিরূপতা-প্রাপ্ত 
আচার ব্যবহারাদির প্রতি লক্ষ্য করা এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্ত, কি 
( ‘এডুকেশন গেজেট,” ২১ চৈত্র ১২৮৬) 
বর্ধমান জঞ্জীবনী (সাপ্তাহিক )। 

_ বির্ধমাঁন সঞ্জীবনী” ৯২৮৬ সালে প্রকাশিত বলিয়া মনে হইতেছে । ২ ফাল্তন ১২৮৬ 
তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে? “সংবাদপত্র”-বিতাগে ইহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। - 


পরিশিষ্ট 


আলোচ্য সময়ের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা ছাড়া অষ্কাষ্ক দেশীয় ভাষার যে-সকল 
পত্র-পত্রিকার উল্লেখ পাইয়াছি, তাহার তালিকা :_ . ত 

হিন্দী £ ১২৮৬ সালের ৭ই ভাত্র তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ প্রকাশ “নুতন 
পুস্তক ও পত্রিকা 1***ারন্ধানিধি-_হিন্দী সংবাদপত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ৷” | 

হিম্দী-সংস্কভঃ বীকীপুর বেহারবদ্ধু প্রেস হইতে, হাসান আলির সম্পাদনায় 
ধির্ধনীতিতত্ক নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়--১২৮৬ সালের ফান্ধন মাসে 
( ১১-২-১৮৮০ )। 


ংলার পুরাঁণকাহিনী 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


পৌরাণিক কাহিনী ভারতের তথা ভারতীয় সাহিত্যের এক অক্ষয় অমূল্য সম্পদ্‌ 
পুরাণের কাহিনীগুলি দুঃখ-দারিজ্য-নিপীড়িত সাধারণ ভারতবাসীর চিত্তকে সীব ও সরস 
করিয়া রাখিয়াছে-_ব্যথায় তাহাকে সাস্বনা দিয়াছে, নৈরাস্তের মধ্যে আশার বাণী 
শুনাইয়াছে-_সমস্ত বাঁধা-বিপত্তির মধ্যে কর্তব্যের পথে অবিচলিত থাঁকিবার উৎসাহ ও 
শক্তি জোগাইয়াছে। পুবাণের রাম লক্ষ্মণ সীতা সাবিত্রী কৃষ্ণ অর্জুন দ্রৌপদী ধুধিষ্টিরের আদর্শ 
ভারতবাসীর জীবনষাল্রাকে প্রতি পদে নিয়মিত করিতেছে । পরম শ্রদ্ধাভরে ভারতবাসী 
ইহাদের কথা "বরণ করে-__ ইহাদের স্থৃতি-পৃত স্থান দর্শন করিয়া ইহাদের নামবিজড়িত 
কাহিনী সাগ্রহে শ্রবণ করিয়া আছ পর্যন্ত ভারভবাসী নিজেকে ক্কৃতার্থ বিবেচনা করে । 
যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহনীয়, সমস্তই ইহাদের উপর আরোপ করিতে সে কখনও 
দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করে নাই। তাই যুগে যুগে প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন 
ভাষায় ইছাদের মাহাআ্য কীর্তন করিয়া অজশ্র কাহিনী রচনা! 'করিয়াছেন। ইহাদের 
রচনার কাল জানিবার উপায় নাই__অনেক ক্ষেত্রে মূল রচয়িতার নাম উদ্ধার করিবারও 
কোন সম্ভাবনা নাই। এই সব কাহিনীরই কতকগুলি ব্যাস ও বাজ্ধীকির অমর গ্রন্থে 
সংকলিত হুইয়াছে--পুরাণগুলির মধ্যেও এই জাতীয় অনেক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া 
যায়। সর্বোপরি, বিভিন্ন প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাদেশিক ভাবায় রচিত রামায়ণ-মহাঁভারত- 
পুরাপ-বিষয়ক গ্রন্থে অসংখ্য আখ্যান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । - পূর্বে পাঠ ও গানের মধ্য দিয়া 
জনসাধারণের মধ্যে ইহাদের বহুল প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। আজ সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের 
সঙ্গে ইহারা অনেকাংশে অপ্রচলিত ও অপরিচিত হুইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিতসমাজে 
ইহারা একরূপ উপেক্ষিত। তাই ইহাদের ক্রমশঃ বিলুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার আশক্কা 
দেখা দিয়াছে। অথচ ইহাদের অনেকগুলির প্রাচীনতা অবিসংবাদিত--লোকসাহিত্যের 
দিক্‌ দিয়া ইহাদের মুল্য অপরিসীম । তাই ইহাদের একত্র সংকলন, সমালোচনা ও 
বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজনীয় । দেশের বিভিন্ন অংশে এ জগ্ভ সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। 
আশা করি, প্রতিহাসিকের অমুসঙ্ধানী দৃষ্টি অচিরে এ দিকে আকৃষ্ট হইবে । 

বর্তমান প্রবন্ধে আমি বাংলায় প্রচলিত অজ্ঞাতমূল কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের পরিচিত কাহিনীর বাংলা 
প্রতিরূপের আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই।' যে সব কাহিনীর সন্ধান এই সব গ্রন্থে 
পাওয়া যায় না, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহই বর্তমান ক্ষেত্রে আমার মুখ্য উদ্দেস্ত। প্রথমেই 
উল্লেখ করা দরকার যে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন কাহিনী কিছু দিন আগেও বিশেষ 
জনপ্রিয় ছিল-_যাত্র! ও গীতাভিনয় আকারে ইহারা দেশবাসীকে আনন্দ জোগাইয়াছে। 


? 


৪৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম-তয় সংখ্যা 


. তেমন প্রচলনের অভাবে অনেক কাহিনী যে বিলুপ্ত হইযা যায় নাই, তাঁছাও বলা 
চলে না। ঠ রি 

বাংলা রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে এই জাতীয় বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। 
প্রচলিত বাংলা রাঁমায়ণের মধ্যে এমন বহু কাহিনী আছে, ষাহাদের কোনও প্রসঙ্গ 
বান্মীকির সংস্কৃত রামায়ণে নাই। কোন কোন কাহিলী অবশ্য প্রচলিত সংস্কৃত পুরাণে বা 
অস্ত গ্রন্থে পাওয়! ষায়--অনেক গুপির কোনও মূলই খু'ঁজিয়া পাওয়া যায় না। রত্বাকরের 
উপাধ্যান সংস্কৃত রামায়ণে নাই বটে, তবে অধ্যাত্মরামায়ণে এই জাতীয় উপাখ্যানের 
সন্ধান পাওয়া যাঁয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই বিষয়ে যে বিবরণ আছে, অধ্যাত্ম-রাঁমায়ণে 
সে সমস্তই আছে__কেবল 'রত্াকর, এই নামের উল্লেখ তাহাতে নাই। দীনেশচন্স 
সেন মহাশয় তাহার Bengali Ramaysnas নামক গ্রন্থে ইহাকে দেশজ আখ্যান 
' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল--ইহার কোনও সংস্কৃত মূল নাই। 
অবস্ত অধ্যাত্মবরামায়ণের কাহিনীর সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন-_অধ্যাত্মরামীয়ণকার 
কোন্‌ সথত্র হইতে এই কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁছাও জানিবার উপায় নাই। তবে 
সংস্কৃত গ্রচ্থেও যে দেশন্ধ উপাদান বহুল পরিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহারও প্রচুর 
প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বান্মীকির জীবন-বৃত্বাস্ত সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান কোথাও 
কোথাও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কর্ণান জেলায় প্রচলিত এইরূপ একটি 
কাহিনীর কথা ১৮৯৮ ব্রীষ্টান্ধে [701%0 061 নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ।১ 
রামের চস্তীপু্জার কাহিনীও মূল রামায়ণে না থাকিলেও কালিকাপুবাণে আছে বলিয়া 
দীনেশচঙ্জ সেন মহাশয় উল্লেখ করিষাছেন। কিন্ত মুদ্রিত কালিকাপুবাণে ইহা নাই । 
অশ্বমেধের অশ্বনিরোধব্যাপারে লবকুশের সহিত রামের বিরোধের বিবরণ ভবসুতির উত্তর- 
রামচরিতে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু রায না জন্মিতে রামায়ণ রচিত হইবার কাহিনী, যহীরাবণ, 
ভস্বলোচন, মকরাক্ষ, তরণিসেন, বীরবান্থ, কালনেমির উপাখ্যান, গয়াশ্রান্ধ সম্পর্কে রাম 
সীতার কাহিনী, লক্ষণের চতুর্দশ বৎসর উপবাস ও সীতাকতৃক রাবণের প্রতিকৃতি অন্কনের 
বিবরণের কোনও প্রাচীন সংস্কত মূলের সন্ধান পাওয়' যায় ন!। বষাতির নরমেধ যজ্ঞ 
এইরূপ আর একটি কাহিনী । ইছা এক সময় বাংলা. দেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়া- 
ছিল। প্রচলিত এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রাজকুষ্ণ রায় গীতাভিনয় রচনা করিয়া- 
ছিলেন। তবে ইহা এবং শিবরামের যুদ্ধ ও বদ্পাতবধ মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই। 
বিভিন্ন পুধিসংগ্রছে_ সংরক্ষিত একাধিক তন্ত্র পুথি ইহাদের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য হিসাবে 
বর্তমান রহিয়াছে । 
* . মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে শ্রীবংস ও চিন্তার প্রসিঙ্ধ উপাখ্যান সংস্কৃত মহাভারতে 
নাই। বহু দিন পূর্বেই রামগতি ষ্কায়রত্ব মহাশয় তাহার “বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক 


১) প্রবাসী_ আঙ্বিন ১৩৩৫--পৃঃ ৯*৭-৮ | 


তৰবৰ] বাংলার পুরাণকাহিনী: 8৭ 


প্রস্তাব’ গ্রন্থে এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মহাভারত-বণিত চরিত্র 
অবলম্বনে রচিত সবিশেষ জনপ্রিয় দণ্তীপর্বকাহিনীর মুল হিসাবে পদ্মপুরাণের ক্রিয়া 
যোগসার ও জৈমিনিভারতের উল্লেখ করা হয়| শ্রীযুক্ত আবছুল করিম সংকলিত 
বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে (১২২৩) বর্ণিত একখানি পুথিতে দণ্ডীপর্ব কাহিনীকে 
ভাগবতের অন্তর্গত বলা. হইয়াছে। উমাকান্ত চট্রোপাধ্যায়-রচিত দ্তীপর্বকাহিনীর এক 
খণ্ড পরিষদ্গ্রস্থালয়ে আছে । ইহাতে এই কাহিনীকে বৃহৎ কুর্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সব নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কাহিনীটীর গৌরব খ্যাপনের 
প্ীকাস্ত্িক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র । 

বছলপ্রচলিত দাতা কর্ণের পালা! এবং কাশীদাসের নামাঙ্কিত পাণ্ডবমিলন, যানপর্য, 
বৃহদদ্রোণপর্ব, শ্বপ্নপর্ব, অন্থশৌচিকপর্ব, অন্ুশাস্তিপর্ব, অভিষেকপর্ব - প্রভৃতিতে বিত 
উপাধ্যানেরও কোন মূল সংস্কতে পাওয়া যায় না। 

শ্রীকৃষ্ণের জীবনেতিহাস সম্পর্কেও এমন অনেক কাহিনী বাংলায় পাওয়া. যায়, যাহাদের 
কোনও উল্লেখ ভাগবভাদি গ্রন্থে নাই। অথচ এগুলি বাঙ্গালী সয়াজে বিশেষ পরিচিত ও 
সমাদৃত । -দৃ্টাস্রূপ প্রীকৃষ্ণের অধ্যয়ন ও গুরুদক্ষিণা এবং দানথও, নৌকাখগ্ড প্রভৃতির 
কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

শিব, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে যে সব কাহিনী বাংলা দেশের জনসাধারণের হয়ে 
স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সছিতও সংস্কৃতপুরাণের বিশেষ কোনও 
যোগাযোগ 'নাই-_ প্রসিদ্ধ পুরাণগুলির মধ্যে তাহাদের কোনও সন্ধান মিলে না। এই 
বিষয়ের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিরও বাংলা অছবাদ যে প্রস্তুত হয় নাই, তাহা নহে। - তবে 
জনপ্রিয়তার' দিক্‌ দিয়া অপৌরাণিক উপাখ্যানগুলির তুলনায় পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি 
নিতান্ত নিম স্থান অধিকার করে। তাই শিবের মাহাত্ম্যবিষয়ক শিবচতুর্দশীর উপাখ্যানের 
ব্যাধের বৃত্তান্ত, মহিবাস্থরবধ, মধুকৈটভবধ, *শুস্তনিশুস্তবধ, চণ্ডসুণ্ডবধ, রক্তবীজবধ প্রভৃতি 
চণ্ডীর অলৌকিক বীর্বব্যগ্তক মাহাত্ম্যকাহিনী বাঙালীর চিত্তকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে 
পারে নাই। কিন্তু শিবের চাঁষবাসের বিবরণ, হরগৌরীর কন্দলের কথা, কালকেতু ফুল্পরার 
সুখদূঃখের বৃত্তাস্ত, শ্রীমন্ত সদাগরের অপূর্ব সাহসিকতার কাহিনী প্রভৃতি অপৌরাণিক 
উপাখ্যানগুলি বাঙ্গালীর রসগ্রাহী মনকে অলৌকিক তৃপ্তি দান করিয়াছে_-আজ পর্যন্ত 
"অগণিত দেশবাসীর নিকট ইহারা যথেষ্ট আদর ও শ্রদ্ধালাভ করিয়া আসিতেছে! পক্ষান্তরে 
বিভিন্ন পুরাণ বা পৌরাণিক আখ্যানের বজাছবাদগুলি কেবল রতিহাসিকের কৌতুহল 
চরিতার্থ করিতেছে। ৃ 

সত্য বটে, বাংলা বা অন্ত প্রাদেশিক ভাষায় উপনিবন্ধ পুরাণবিষয়ক সমস্ত কাছিনীই 
প্রাচীনতার দাবী করিতে পারে না-_অর্বাচীন কবিদের বিচিত্র কল্পনা যে যুগে যুগে কত 


হ। বিশ্বকোষ; বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড_সুকুমার সেন-_ দ্বিতীয় সংস্করণ । 
x 


৪৮ সাহিত্য-পরিষত-পৃত্রিকা [ ১মংয় সংখ্যা 


শত উপাখ্যান হ্ষ্টি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সংস্কৃতে লিখিত পৌরাণিক সাহিত্যের 
মধ্যেও যে এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই, তাছা বলা চলে না। বস্তুতঃ প্রাচীন অপ্রাচীন ভাল 
মন্দ সমস্ত বস্তু যিলিয়া দেশের লোকসাহিত্যকে স্ফীত পরিপুষ্ট করিয়াছে | ইহাদের মধ্য 
হইতে যাহা প্রাচীন, তাহা বাহির করিতে হইলে সর্বাগ্রে দরকার ব্যাপক অঙ্গুসন্ধানের, 
সফতু সংগ্রহের ও সুনিপুণ বিশ্লেষণের | দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী 
সন্কলিত ও আলোচিত হইলে পুরাণকাহিনীর প্রাচীন ধারা আবিষ্কার করা সম্ভবপর 
হইবে--সংস্কৃত পুরাণসাহিত্যের মূল স্থত্রও খুজিয়া বাহির করার সম্ভাবনা দেখা দিবে। 
সংস্কৃত পুরাঁণকাহিনী অপেক্ষা প্রাচীন কাহিনী অনেক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক ভাষার অন্তরালে 
লুক্কায়িত রহিয়াছে । তাহাদের উদ্ধারসাধনের জঙ্ক যে চেষ্টা, যে পরিশ্রম স্বীকার করা 
দরকার, তাহা উপেক্ষা করিলে অচিরকাঁলমধ্যে অনাদরে অনেক মূল্যবান্‌ বস্তু চিরতরে 
নষ্ট হইয়া যাইবে। 


রঙ্গীয়-দাহিতয- fla 
পঞ্চপঞ্চাণত্তম বাধিক কাধ্য-বিবরণ 


বাদ্ধব-_বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব lb) রাজ! শ্রীনরসিংহ 
মল্লদ্েব বাহাদুর । 

সদ্বস্তু--১৩৫৫ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন রড সদস্ত-সংখ্যা,০- 

বিশিষ্ট সদস্ত-১। আচাৰ্য্য ্রীযুনাথ সরকার, ২। প্ীযোগেশ্চ্ত রায় বিদ্কানিষি ও 
৩। ডক্টর প্ীজবনর্জনাথ ঠাকুর । 

= আজীবন-সদন্ত-১ । রাজা শ্রগোপাললাল রায়, ২। । ্রীকিরণজ দত্ত, ৩। ্রীগণপ্রতি 
শরকাঁর, ৪1 ডক্টর প্রীনরেন্্রনাথ লাহা, ৫1 ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডক্ট্র, 
ইত্যচরণ লাহা, ৭ | রজনীকান্ত দাস, ৮। শ্রীবজেঙ্ালাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। 
শ্ীসতীশচন্্র বসু, ১০। শ্রীহরিহর শেঠ, ১১। শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১২। ্রীনেমিটাদ পাণ্ডে, 
১৩। শ্রীলীলামোহন সিংহ ‘রায়, ১৪। ীরশাস্তকুমার সিংহ, ১৫। মহারাঅকুমার্‌ 
ডক্টর প্ররযুবীর সিংহ, ১৬। শ্রীহিরপকুমার বন্থ। ১৭। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, ১৮। 
ভযুরারিযোহন যাইতি, ১৯। প্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং ২০। প্রীনগেন্পনাথ রক্ষিত 

' অধ্ঠাপক-সদন্ত-_বর্ধশেষে এই শ্রেণীর সদন্ত-সংখ্যা ৯ হইয়াছে।' 

সহায়ক-সদস্ত-_এই শ্রেধীর সদস্ত-সংখ্যা ১২ ছিল। 

সাধারণ-সদন্ত-_কলিকাতা ও মফম্বলবাসী সাধারণ-দন্ের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের 
শেষে ৯০৮ ছিল। 

_ পরলোকগত সহিভযদেবিগণ_বেবারনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ল্যোতিহণ শট ও 
কন ভট্টাচাৰ্য্য 

পরলোকগত সদ্স্ত সাধারণ সন্ত £ ১। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ২। নক 
নাগ, ৩। ব্নিকুমার সরকার ও ৪। 'রমেশচন্জ মিলর। 

 অধিঝেগিন-_আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অবিবেশন হইয়াছিল (ক) চতুঃ- 
বি ১৬ই মাঘ ১৩৫৫ ) ( খ ) আচার ্রীযুনাথ সরকারের সংবর্ধনা, 
ৎ৪এ মাঘ ১৩৫৫) (গ) সারকুলার রোডস্থ সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মধুস্থদন দত্তের স্বৃতিপৃজ্া 
ও তাহার সমাধিত্তত্তে মাল্যদান--১৪ই আষাঢ় ১৩৪৬; (ঘ) কেদারনাথ বন্য্যোপাধ্যায়-ও 
ব্নিয়কুমার সরকারের পরলোকগমনে শোক- প্রকাশার্থ_ মাসিক অধিবেশন--১৯এ 
অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ । 

কার্য্যালয় 8_সভাপতি-_আচাধয শ্রযোগেশচজ্র রায় ₹ ৰিস্ানিধি; সহকারী 
সভাপতি আচার্য্য প্রীষছুনাথ সরকার; মহারাজ প্রীপ্ীশচন্্র নন্দী বাহার, মনমোহন 

বসু, শীরমেশচন্র মজুমদার, শ্রীন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হিিনহ্যার দে, শ্রীকিরপচনত্ দত, 


৭ 


৯৮. খঞ- 


২ __ পঞ্চপঞ্চাশত্বম বাৰ্ষিক কার্ধ্যবিবরণ 


মাননীয় শ্রীবিমলচন্্র সিংহ ৷ সম্পাদক- শ্রীসজনীকান্ত দাস। সহকারী সম্পাঁদক-_ প্রীধোগেশ- 
চন্দ্র বাগল, শ্রীযোগেশচঙ্জ ভট্রচার্ধা, শ্রীঈশানচন্জ্র রায়, শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ । পর্রিকাধ্যক্ষ-- 
্ীচিস্তাহরণচক্রবর্তা | গ্রস্থাধ্যক্ষ-__শ্রীরজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ__শ্রীপ্রবোধেন্দু- 
নাথ ঠাকুর! পুথিশালা ধ্যক্ষ__শ্রীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য্য! 

কার্ধ্য-নির্ববাহুক-সমিতি_ নিয়োক্ত সদশ্তগণ আলোচ্য বর্ষে কার্ধ্য-নির্ব্বাহক-সমিতির 
সভ্য ছিলেন। (ক) সদস্তপক্ষে_-১4 প্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ২। রেভারেও ফাদার এ. 
দৌতেন, এস, জে, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, ৫ | 
শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৬। শ্রীজ্যোতিংপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। অব্রিদিবনাথ রায়, 
৮। শ্রীনির্শলচন্জ্র ভট্টাচাৰ্য্য, ৯। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১০। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
১১। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্ধ্য, ১২। শ্রাবিভাস রায়চৌধুরী, ১৩। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, 
১:১৪। শ্রীমনোরপ্রন গুপ্ত, ১৫। শ্রীষোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৬। ্রীলীলামোছন পিংহরায়, 
১৭। প্রীশৈজেন্রকুষ্চ লাহা, ১৮ | প্রীশৈলেন্্রনাথ ঘোষাল, ১৯। শ্ৰীস্ুবলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
২০। শ্রীছিরণকুমাঁর বজ! (খ) শাখা-পরিষদের নির্বাচিত --২১। শ্রীঅজিতকুমার 
বঙ্গ মল্লিক, ২২। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাপরত্ু, ২৩, শ্রীমনীধিনাথ বন্দু সরশ্বতী। 

নির্দিষ্ট কাৰ্য্য ব্যতীত কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি নিয়লিখিত বিশেষ কার্য্যপন্তলি সম্পাদন 
_করিয়াছেন। 

১। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার-সমিতিতে পরিষদের 
পক্ষে যে যে সদস্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহারা-_ 

(ক) কমলা লেকচারার সমিতি £__প্রীনির্খলচন ভট্টাচাধ্য 

(খ) গিরিশচন্র ঘোষ লেকচারার.সমিতি £_-শ্রীযোগেন্ত্রনাথ গুপ্ত 

(গ) জগভারিণী পদক সমিতি £_রেভাঃ ফাদার এ. দৌতেন 

(ঘ) সরোঁজিনী বন্থ পদক সমিতি :_শ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল 

(ও) শরৎচন্দ্র লেকচারার সমিতি £-_গ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

হ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ বাংলা রচনার জঙ্ যে “নরসিংহ দাস পুরস্কার” ঘোষণা 
করিয়াছেন, সেই পুরক্কার-সমিতিতে পরিষদের পক্ষে শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র ঘোষকে প্রতিনিধি 
নির্বাচন করা হুইয়াছে। 

৩। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫৬ বর্ষের কার্ধ/-নির্বাহক-সমিতিতে ২০ জনের অধিক 
সভ্যপদপ্রর্থীর নাম না আসায় নির্ববাচনের প্রয়োজন হয় লাই। 

৪1 পরিষদের গ্তাসরক্ষকগণের মৃত্যু হওয়ায় মহারাজ শ্রী্রীশচন্ নন্দী, বাহাছুর, 
মাননীয় মন্ত্রী শীবিষলচন্র সিংহ, প্রীঅতুলচন্ত্র গুপ্ত ও গ্রীলীলামোহন সিংহ রায় চ্ঠাসরক্ষকরূপে 
নির্বাচিত হইয়াছেন । 

অংবর্ধনা পরিষদের পূর্বতন সভাপতি ও অস্ততম সহকারী সভাপতি আচার্ধ্য 
শ্রীবছুনাথ সরকার তাঁহার জীবনের ৭৮ বৎসর বয়স অতিক্রম করায় গত ২৪এ মাঘ ১৩৫৫ 


পঞ্চপঞ্চাশত্তম বাষিক কাধ্যবিবরণ :. ০ ৩ + 
তারিখে অপরাহ্ণ ৪০ টার সময় তাঁহাকে সম্ব্ধন| করিবার আয়োজন হয়। সম্ঘ্ধনা-সভায় 
সভাপতিত্ব করেন-_পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় রায় শ্রীহরেজ্বনাথ চৌধুরী। 
সম্পাদক পরিষদের পক্ষ হইতে যানপত্র পাঠ ও উপহার-স্বরূপ ফুলের মালা, গরদের জোড়, 
সোনার দোয়াত-কলম ও পেন্সিল আচার্য্য যছুনাথকে অর্পণ করেন। সভাপতি আচার্ধ্য 
ভ্বীযোগেশচন্্র রায় বিস্তানিধির প্রেরিত বাণী সভায় পঠিত হয়। প্রূপযানীশ্র শিল্পিগণ 
পরিষদ মন্দির সুসজ্জিত করিবার ভার লইয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভা্ন হইয়াছেল। 

জাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা__ পূর্ব পূর্ব বর্ষের চ্ভায় আলোচ্য বর্ষেও পঞ্চপঞ্চাশত্তয ভাগ 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ছুইটি যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। | 

-পুথিশীলা-_-আলোচ্য বর্ষশেষে পুঁধির সংখ্যা ৫৯*৫ খানি। তন্মধ্যে বাঙ্গালা__৩২৭৬, 
সংস্কৃত--২৩৯৪, তিব্বতী ২৪৪, অসমীয়া ৩, উড়িয়া ৪, হিন্দী ১ওফার্সা ১৩। বহু 
অন্থুসন্ধিৎন প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার ত্রন্য পুধিশালা ব্যবছার করিয়াছেন। 

বৎসর শেষে বড় তাজপুর নিবাসী শ্রাউপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় তিনখানি সংস্কৃত পুথি দান 
করিয়াছেন। এগুলি এখনও দেখিতে পারা যায় নাই। 

রমেশ-ভবন-_রমেশ-ভবলের সম্পূর্ণ দ্বিতল গবর্ষেন্ট রেশনিং আফিসরূপে ব্যবহৃত 
হইতেছে। গত ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে নিয় তলের দক্ষিণ দিক বারান্দায় “সাহিত্য- 
পরিষৎ-পোষ্ট আফিস' স্থাপিত হইয়াছে। . 

লগ্নে প্রেরিত পরিষদের চিত্রশাঁলার দ্রব্যগুলি ভারতে ফেরত আসিবার পর ভারত 
সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। সেগুলি শীত্রই ফেরৎ পাওয়া 
যাইবে। 

পশ্চিম-বঙ্গ সরকার আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ প্রকাশের অস্ত ১২০ টাকা রনি 
এজন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । 

ইহ! ছাড়া সরকার পরিষদের বহু আকাজিত কার্্যের মধ্যে ছুটির বিষয়ে অর্থ সাহায্য 
করিয়া পরিষদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। 


(ক) আচার্য্য রামেম্দরসুন্দর' ব্রিবেদীর সমগ্র রচনাবলী গরকাশে আংশিক সাহায্য দশ | 


হাজার টাকা ও (খ) পরিষয্প্রস্থাগারের যাবতীয় বাংল! পুস্তক-পত্রিকার তালিকা সঙ্কলন 
কার্ধ্যের জন্য আপাততঃ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ভ্ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
তত্বাবধানে এই তালিকা প্রণয়ন কার্ধ্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। 

গ্ন্থ-প্রকাশ-(ক) সাধারণ তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 
'দাহিত্য-সাধক-চরিতমালা”র ৭৩ হইতে ৭৫ সংখ্যক পুস্তক-_হ্রপ্রসাদ শান্্রী, গোবিনাচন্ত্র 
দাস ও শিবনাথ শাস্ত্রী, এবং ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা”্র ১ম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

(খ) লালগোলা গ্রস্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে 'শীরুফ্কীর্তনে'র চতুর্থ সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


* 8 | পঞ্চপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কাৰ্য্যবিবরণ 


সক 


(গ) ঝাডপ্রাম তহবিল হইতে মধু্দনের 'ভিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র তৃতীয় সংস্করণ 
এবং বঙ্ধিমচন্দরের ‘রাধারাণী’র চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে । '- 
€ঘ) রামেন্দ্ররচনাবলণীর প্রথম ও দ্বিতীয় থও সাধারণ তহবিলের অর্থে ইতিপূর্বে 


_ প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের মুদ্রণ-কার্ধ্য প্রায় শেষ হইয়া: আসিল । বাকী তিন 
* খণ্ডের মুদ্রণ-কার্ধ্য আগামী বর্ষে শেষ হইবে বলিয়া মনে হয়। 


গ্রন্থাগীর-_আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ১৬৭ খানি পুস্তক ও সাময়িক পত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পরিষন্প্রস্থাবঙ্গী ও পত্রিকার -'বিমিময়েও উপহার স্বরূপ বহ পুণ্তক ও পঁত্রিক পাওয়া 
গিয়াছে। 

এতন্যতীত পরলোকগত প্রেমন্ন্দর বন্ধুর পত্নী শীযুক্তা অকিঞ্চনবালা বন্ছ স্বামীর স্থৃতি- 
রক্ষার্থে ২৭৬ খানি পুস্তক-পত্রিকা পরিষৎকে দান করিয়াছেন । - 

আলোচ্য বর্ষেও বহু অমুসম্ধিৎসুকে গবেষণা-কার্ধ্যে সুযোগ দান করা হইয়াছিল। 

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পূর্বাবৎ এবারও কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষৎ- 
মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন) পরিষৎ এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ । ছুঃখের বিষয়, এবারও 
পরিযদ্গ্রস্থাগারের পুস্তকাদি ক্রয় করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান হইতে কোন অর্থ সাহায্য 
পাওয়া যায় নাই। 

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার-আলোচ্য বর্ষে এই ভাঙার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের 


_ বিধবা পদ্থীকে, এক জন সাহিত্যিকের বিধবা কপ্ভাকে ও এক জন মহিলা সাঁছিত্যিককে 


নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল। 

বহ্কিম-ভবন-_বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটা শাখার তত্বাবধানে এই ভৰ রক্ষিত 
হইতেছে। ্ 

শাখা-পরিষতনৈহাটী শাখা- পরিষদের আয়োজনে রানি বঙ্কিমচন্দ্রে 
জন্মোৎসব ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাক্জীর বাধিক স্থৃতিসভা অহুটিত হয়। মেদিনীপুর 
শাখার বাধিক অধিবেশন ও সাহিত্য-সম্মেলন সাড়ম্বরে অমুঠিত হয়। 

আয়-ব্যয়--১৩৫৫ বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্ধত্ত-পত্র সদস্তগণের নিকট 
প্রেরিত হইয়াছে । 

রুলিকাতার মেসার্সবি. এন. মুখাঞ্জি এণ্ড কোং ও শ্রীবলাইচাদ কু মহাশয় অন্থপ্রহপূরবক 
বিনা পারিশ্রমিকে পরিষদের সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাঁশে 
আবদ্ধ করিয়াছেন। 

সাধারণ-সদন্তদের এবং সহকন্মিগণের সহায়তায় নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আমরা 
পরিষদের কাধ্য অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছি। পশ্চিম-বঙ্গ-সরকাঁরের অর্থাস্থকুল্যে 
পুস্তক-প্রকাশের কাজও আশাহরূপ হইয়াছে_-আনন্দের সহিত এ কথা আজ বিজ্ঞাপিত 
করিতেছি । সরকারের ব্দাগ্তায় পরিষদ্গ্রস্থাগারের পুস্তক-তালিকা-সঙ্কলনের যে কান্ধ 
আরম্তু হইয়াছে, আশা. করিতেছি, সরকারের সাহায্যেই তাহা মুদ্রিত হইতে 


পঞ্চপঞ্চাশত্তম বাধিক কার্ধ্যবিবরণ - ৫ 
পারিবে, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যাহা অমূল্য সম্পদ, বাংলা দেশের জনসাধারণ 
তাহার সহজ-সন্ধান পাইবেন। হুঃখের বিষয়, ১৩৪৬ বল্গাব হইতে দেশে যে অর্থসন্কট 
দেখা দিয়াছে, তাহা! উত্তরোত্তর অবনতির পথেই যাইতেছে, এবং ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে 
পরিষৎকে আশীচ্ছর্ূপ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না । এমন কি, বছ সদন্তের চাদাও 
অনাদায়ী থাকিয়া যাইতেছে। কলিকাতা পৌর সভার কর্তৃপক্ষ বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও 
পুস্তক ক্রয়ের জঙ্ঠ তাহাদের যে সামাগ্য বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল, এখন পর্য্যন্ত তাহা দিতে 
পারিতৈছেন না । অথচ পরিষদের মাসিক ব্যয় দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এইরূপ 
অবস্থায় বাঙালী মাত্রের এবং 'পশ্চিম-বঙ্গ-সরকারের সদয় দৃষ্টি পরিষদের প্রতি পতিত না 
হইলে, পরিষৎকে বীচাইয়া রাখা কঠিন" হইবে। অনহিতকর অন্তান্ত বহু প্রতিষ্ঠানের 
কর্মীদের তুলনায় আমাদের্‌ কর্মীরা অনেক কম বেতনে পরিষদের সেবা করিয়া আসিতেছেন, 
অবৈতনিক কর্ম্মীর সাহায্যও আমরা কম পাই না। তাই কোন্‌ রকমে পরিষদের কাজ 
এখনও অঙক্ষুঃ আছে। তথাপি অনেক বিষয়ে আমরা ব্যয়-সক্কোঁচ করিতে বাধ্য হুইয়াছি। 
'পরিষৎ-পত্রিকা” নিয়মিত সুষ্ঠু আকারে বাহির হয় না, পল্জযোগে সদন্তদের সহিত সম্পর্ক 
রাখা সম্ভব হয় না, নূতন-প্রকাশিত মূল্যবান্‌গ্রন্থুলি আমরা সময়ে ক্রয় করিতে পারি না ।- 
ইহাতে অনেকেই আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। এই বিরূপতা দূর করিতে হইলে , - 
নিয়মিত. প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে । তাহার অন্ত সদহ্তদের আরও 
দাক্ষিণ্য এবং কর্মীদের আরও নিষ্ঠা প্রয়োজন। উৎসাহশীল নৃতন কর্ধারও আবির্ভাব : 
আবশ্তক। পুরাতন গতাস্থগতিক পথে চলিলে পরিষদের কর্ধসক্কোচ অনিবাধ্য। আমর! 
আমাদের সকল অক্ষমতা সহ বিদায় লইবার পূর্বে তরুণদের প্রতি, নৃতনদের প্রতি এই 
আন্তরিক আবেদন আনাইয়া যাইতেছি' যে, তাহারা তৎপর না হইলে এই পুরাতন" 
প্রতিষ্ঠানের দেহে নূতন প্রাপসঞ্চার সম্ভব নয়। 

পরিশেষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীনতম সেবক ও কর্মী শ্রীযুক্ত রামকমঙ সিংহের ' 
সন্ধে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন না করিলে আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ হইবে না। 
তিনি দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর কাল অনন্তচিস্ত হইয়৷ পরিষদের সেবা! করিয়াছেন । পরিষদের 
গ্রন্থাগার, পুথিশালা ও যাহঘর তাহার চেষ্টায় নানা ভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। বহু গুণী ও. 
জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তিনি পরিষদের সংশ্বব ঘটাইয়াছেন। এই পরিষৎ-গতগ্রাণ একনিষ্ঠ 
সেবক দৈহিক'অক্ষমতাবশত আজ “নিয়মিত কর্মী হিসাবে. বিদায় লইতেছেন বটে, কিন্ত 
আমরা জানি, তাহার কল্যাণ-চিন্তা ও- শুভকামনা এখনও দীর্ঘ দিন পরিষৎকে ঘিরিয়া 
' থাকিবে। . রি 
ব্লীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে 

শ্রীদনীকান্ত দাস , 

মম্পাদক 


পা 


কলিকাতা -৬ 
বঙ্গাব্য ১৩৫৬, দিবস ২০এ মাঘ। 





সবিনয় নিবেদন, 

আপনি বনীয়-সাহিত্য-পরিষদের আগামী ৫৭শ রর কার্ধ্য- 
নির্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে ইচ্ছা করেন কি না, তাহা 
পত্রপ্ধারা আগামী ৩০এ ফাল্ুন (১৪ই মার্চ)" মঙ্গলবারের মধ্যে 
আনাইলে বিশেষ অস্থুগৃহীত হইব। যাহাতে এ পত্র উক্ত ৩০এ ফাল্গুনের 
মধ্যেই পরিষৎ'কার্ধ্যালয়ে উপস্থিত হয়, তজ্জস্ত অস্থুরোধ করিতেছি । 
ছিব নয়ত তল রি সির 
রাখিলে স্ত্রী হইব। 


২৫শ নিয়ম-_যিনি-অস্ততঃ বারো মাস সান্তশ্রেীভৃক্ত আছেন 


এবং পৌষ মাস পর্ধ্যন্ত নয় মাসের চাদ! দিয়াছেন, কেবল তিনিই কার্ধ্য- 


নির্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে অথবা কৰ্ম্মধ্যক্ষপদে নির্বাচনের 


অত প্রস্তাবিত হইতে পারিবেন” ইতি-_ 


রা 


বশংবদ 


-প্রীত্রজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


যিনি ১৫৭ সালের টাদা হিসাবে আগামী বৈশাখ 


মাসের মধ্যে এককালীন ৯২ টাকা পরিষৎ-কার্য্যালয়ে 
জমা দিবেন, তাঁহার বারো মাসের দেয় টাদা ১২২ টাকার 
স্থলে ৯২ গৃহীত হুইতে পারিবে । 





বদী়সাহিত্য-পরিষৎ .. 


২৪৩1১, আপার সারকুলার রোভ, 


লে 


সহি পরিষৎ পতিক 


১। বাংলা সাসয়িক-পর্র ( ১২৮৭--১২৮৮ সাল তানি বন্দ্যোপাধ্যায়'” ৪৯, ৮২ 


২। তৃতীয় বিপ্রহপালদেবের বেলওয়ালিপি- শ্ীমনোরপ্ন গুপ্ত: ই ৬০ 

৩। বিষ্ভানিবাঁস ভট্টাচার্যয--শীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য Eh ০৪ ৬৬ 

৪1 ককরুণানিধান-সংব্ধনা . ' : ৮৩ 
বঙ্গীয়-সাঁছ্ছিত্য-পরিবদের 


নব-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ . 


জারদামঙ্গল ২ বিহারিলাল চক্রবর্তী - .... ১২ 


' সংবাদপত্রে সেকালের কথা 8 ১ম ও ২য় খ ১০২১, 
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ - 


হুতোম প্যাচার নকশা (সচিত্র). . gle 
সীতার বনবাস ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর ১২ 
রামেন্দনুন্দর ত্রিবেদী £ জীবনী ও পত্রাবলী..... ১২ 
বাংল! সাময়িক-পত্র (ইং ১৮১৮--১৮৬৮) (৫২ 
শিবনাথ শাস্ত্রী ই জীবনী ১২ 
কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস £ জীবনী - ১২ 
চণ্তীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন (৪র্থ সংস্করণ)... ৬০ 


ভীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকাস্ত দাস-সম্পাদিত 


নামেদ্র-র5নাবলা 


আচার্য রামেন্রসুন্দর ব্রিবেদীর সমগ্র গ্রন্থ ও মাঁসিক-পত্রের 
পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রচনাবলী 
প্রকাশিত হইয়াছে 
প্রথম খণ্ড £ প্রকৃতি, “জিজ্ঞাসা” এবং বিঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা”। মূল্য ৮২ 
দ্বিতীয় খণ্ড : কৰ্ম্-কথা;” চিরিত-কথা” ‘বিচিত্র প্রসঙ্গ” ১ম ও ২য় পর্য্যায়। ৮২ 
তৃতীয় খণ্ড £ ‘শব্দ-কথা,’ “বিচিত্র জগৎ’ ও “্ক্র-কথা? | ১০ 
শ্রীবসম্তরপ্তন রায় বিদ্দ্বল্ভ-সম্পাদিত 
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ভতন 
পরিবর্তিত ও পরিবধিত ওর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল 
যূল্য সাডে ছয় টাকা 
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলা 
সার্‌ প্রীষছনাথ সরকার ওতিহাসিক উপস্যাসগুলির ভূমিকা লিখিয়াছেন। 
উত্তম কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত । 
মূল্য £ পাচ খণ্ডে বীধানো রাজ্র-সংস্করণ------- ৪০২. 
সকল পুস্তকই খুচরা কিনিতে পাওয়া যায়! 
মধুনুঘন-গ্রছাবলী 
কাব্য এবং নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা 


সমগ্র গ্রস্থাবলী এক খণ্ডে বাধানো*** ০০১৮৭ 
সকল পুস্তকই খুচরা কিনিতে পাওয়! যায় । 


রামমোহন-গ্রন্থাবলী 
(১) লহমরণ পুস্তকাবলী--*১৪০ টাকা । (২) চারি প্রশ্ন বিষয়ক আলোচনাদি---৩াত টাকা 
ছিজেন্্রপাল-গ্রচ্থাবলী | 
প্রথম খণ্ড _কাব্য-কবিতা-গাঁন**** ১০২ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর-রচিত 
শকুম্তল1---১২ সীতার বনবাস--১২ 


বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষ্ কলিকাতা 





পড়বার মতো ৪ কিনবাদ্ধ মতে! * রাখবার মতা বই 


প্রমথ চৌধুরী শ্রীরাজশেখর বনু 
বীরবলের হালখাতা ৩২ কালিদাসের মেঘদূত 
হিন্দু সংগীত ॥  কুটিরশিল্প 
প্রীঅবনীম্্রনাথ ঠাকুর | প্ীক্ষিতিমোহন সেন 


পথে বিপথে ॥ গল্প ২০  জ্ঞাতিভেদ 
আলোর ফুলকি ॥ গল্প ২২ 


দাহ 
ভাঁরতশিল্পের ষড়ঙ্গ he 
রতি jb হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ 
Kk ভারতের সংস্কৃতি 
অবনীল্রনাথ ও প্রানী চন্দ 
ংলার সাধন 
ঘরোয়! ২০ বাল 
জোড়ার্সাকোর ধারে ৩1০ হরেন ঠাকুর 
প্রন হরর বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ 
শিক্ষাপ্রক্প lhe প্রীচারুচন্্র দত্ত " 
প্রীঅতুলচন্ত্র গুপ্ত পুরানো কথা৷ 
কাব্যজিজ্ঞাস ১৮০২৭  ভূনিয়াদারী ॥ গল্প 


৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা--৭ 





১1৩ 
le 
le 


২1০ 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 
গ্রন্থকার £ ভ্রীব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, বহু চিত্রে সুশোভিত 


১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ 'গীষ্টাব পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার 
' ইতিহাস সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে । মূল্য ৪২ 


স্বপ্ন 
গ্রন্থকার £ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বস্তু 
এই পুস্তকে দ্বপ্নের সকল রহস্ত উদধাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়। স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাঁহাও বিবৃত 


হইযাছে। সাইকো-আযানালিসিস বাঁ মনঃসমীক্ষণ-শীস্তের বুল ততৃগুলি হল সমর হিত হইয়াছে। 
ইহা পাঠে স্বপ্ন সম্বন্ধে সাধারণের সকল কৌতুহল নিবৃত্ত হইবে । মূল্য ২॥০ 


০শীল্প-কতুললক্রিলী 
সম্পাদক ঃ মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ 
পণ্ডিত জগদ্বতু ভদ্র-স্কলিত এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্ত সমন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃক্গণের রচিত প্রায় দেড় হাঁজার 
প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় এ সকল পদকর্তাদের পরিচয় এবং বৈষফব-সাহিতে,র ধারাবাহিক 
_ ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘন্ট আছে। মূল্য পাঁচ টাকা। 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 

প্রধান সম্পাদক £ শ্রীব্রজেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকগপের জীবনী ও কীর্তিকথা। এপর্যন্ত কাঁলীপ্রসন্ন সিংহ, মৃত্ুপ্র : 

বিদ্যাসক্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচজ্ গুপ্ত, ঈশ্বরচন্র বিস্তাসাগর, 

অক্ষরকুমার দত, বঙ্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসুদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্র 

সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চক্র চট্টোপাধ্যার, রমেশসন্ দত, রামেন্রহন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাঁদ শান্্ী, শিবনাথ 

শাস্ত্রী, কেদারনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ৭৬ খানি চক্রিত প্রকাশিত হইয়াছে । আবির নারির 
॥* ও ১৯) হয় খণ্ড বাঁধানো! ৭২. খানি পুস্তক cont iene ৩২ ee % 


শ্রীবরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকাস্ত দাস-সম্পার্দিত 
বাংলার কবি ও কাব্য গ্রমাল। 
১। সুরেজ্জনাথ মজুমদার *** 9০ ২। বলদেব পালিত *** ৮০ 
৩। ইঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ০৯1০) 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত্ কলিকাতা 
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৫৬শ বর্ষ, ওয়-৪র্ঘ সংখ্যা 


১৩৫৬ 


বাংলা সাঁময়িক-পত্র--৫ 


১২৮৭-১২৮৮ সাল ( এপ্রিল ১৮৮০-এপ্রিল ১৮৮২ ) 
শ্রীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত বারে একখানি সংবাদপত্রের উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে ; উহা চট্টগ্রাম হইতে 
প্রকাশিত “দংশোধিনী? খুব সম্ভব একখানি সাপ্তাহিক পত্র) গ্রকাশকাল--১২৮৬ সাল 
আশ্বিন () মাস। ১২৮৮ সালের ৮ই মাঘ ‘এডুকেশন গেন্জেট’ লেখেন ৫ 
“সাপ্তাহিক সংবাদ ।-**আমরা সংশোধনী মামক একথানি সংবাদপত্র (ওয় খণ্ড 
১৭শ সংখ্যা ) এই প্রথম প্রান্ত হইলাম । এখানি চট্রগ্রাম হইতে প্রকাশিত হুয়। ইহাতে 
স্থানীয় সংবাদাদি ও অপরাপর বিষয়ও লিখিত হয় ।” 
আরও ছুইথানি সাময়িক-পত্রের বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে ) সেগুলি 


(১ জ্ঞানদ্ীপিকা পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাঁল__ ১৭৯৭ শক 
(ইং ১৮৭৫)। ইহাঁকে মোটামুটি সাম্বংসরিক পত্রিকা বলিয়া গণ্য করিলে অস্ভায় হইবে 
না। 'জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা'র ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশকাল-_৩ জুলাই ১৮৭৯। পক্তিকাখানির 
সম্পাদক ছিলেন__কালীচন্ত্র লাহিড়ী । “সর্বসাধারণের হিতগ্রদ নীতিশাস্ত্র ধর্মশান্াদি 
ব্যক্ত করাই এই পত্রিকার প্রধান উদেশ্য ৷” 

(২) ভারত-নুহ্ৃদ্‌ লামে একখানি মাসিকপত্র ঢাকা নান্নার হইতে অদ্বিকাচরণ রায়ের 
সম্পাদকত্বে ১২৮৫ সালের ফান্ধন যাসে (৮-৩-১৮৭৯) প্রকাশিত হয়; ৯ম সংখ্যার 
প্রকাশকাল--১৫ মে ১৮৮০। অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইলেও ‘ভারত-সুহৃদ’ অনেক 
দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ১২৯০, ১৯এ শ্রাবণ তারিখের “এডুকেশন গেজেটে” ইহার “ওয় খণ্ড, 
ওয় সংখ্যাণ্র প্রাপিশ্বীকাব আছে। 


বিষ-বৈরী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৭ (এপ্রিল ১৮৮০ )। 
ননলাল সেন এই মাসিকপন্দ্রের পরিচালক ছিলেন । ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে 
ব্যাণ্ড অব হোপ দ্বারা ইহ! প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হুইত। ১৮ এপ্রিল ১৮৮০ 
তারিখে কষ্ণবিহারী সেন-সম্পাদিত The Sunday Mirror লেখেন £ 
“The young members of the ‘Band of Hope’ of Galerie 
heave brought out a monthly journal in the interests of total 
abstinence, They call it the Bish Batri, or the ‘Enemy of 
Poison.’ ‘The first number leaves on us & very favourable 
impression regarding its merits. The journal is to be distributed 
gratis.’ 


৫৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ আব সংখ্যা 
প্রকৃতি (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৭ ( এপ্রিল ১৮৮০) ৷ 

এই “বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা” ৪৮ নং বলরাম বঙ্সুর বাট রোড হইতে 
প্রকাশিত হুইত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ইছাঁৰ সম্পাদক ছিলেন। ইহার অগ্রিম 
বাধিক মূল্য ছিল দেড় টাকা । প্রথম সংখ্যা প্ররুতি'র প্রকাশকাল-_ বৈশাখ ১২৮৭ । 

১২৪০ সাল হইতে ‘প্রকৃতি’ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘কল্পপতা’'র সহিত 
সম্মিলিত হইয়া যায়। 
কৃতজ্ঞতা-কাব্য-কুসুমোপন্াার ( ব্রৈমাসিক )। বৈশাখ ১২৮৭ ( এপ্রিল ১৮৮০ )। 

এই ক্ষুদ্র পত্রিকার ১ম খণ্ড পূর্বের প্রকাশিত হুইয়াছিল। মহারাণী শ্বর্ণময়ীর বদান্তে 
ইহার ২য় বা বর্তমান খণ্ড ত্রৈমাসিক আকারে পুনঃগ্রকাশিত হুয়। ইহা সম্পাদন করিতেন 
__অধোরচন্ত্র থোষ। ইহাতে কবিতাই-__বিশেষ করিয়া মহারাণীর গুণগরিমা-সচক 
কবিতাই স্থান পাইত। 
নলিনী (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৭ ( মে ১৮৮*)। 

নরেন্দ্রনাথ বন্থুর সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী প্রকাশিত হয়। প্রথম 
তিন “পল্পবে”র ‘নলিনী’তে কবি স্ুরেন্্রনাথ মজুমদারের অপ্রকাশিত অনেকগুলি গস্ভ-পদ্ত 
রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল । 
ত্ৰিপুৰ! বার্তাবহু (সাপ্তাহিক )। বৈশাখ ১২৮৭ (ইং ১৮৮০)। 

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ তারিখের “সোমপ্রকাশে এই পক্রিকার প্রাপ্তিশ্বীকার আছে। 
পত্রিকাখানি বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে । 
আর্্যপ্রভা (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৭ (১০ মে ১৮৮০ )। 

ময়মনসিংহ, দুর্গাপুর হইতে এই মাসিকপল্র রুক্মিণীকান্ত ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হয়। পূর্বপ্রকাশিত 'আর্ধ্যগ্রদীপ" পত্রেরই ইহা নামান্তর মাত্র । 
উপহার (মাসিক )। জ্যেষ্ঠ ১২৮৭ ( ইং ১৮৮০ )। 

“উপহার ।-_সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাধুরহন্ত ও সমালোচনা-পূর্ণ মাসিক পত্রিকা । 
,*ব্র্তমান জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে । ইহার অগ্রিম বাধিক 
মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩:৮০ ।-**শ্রীরাছেন্রক$ ঘোষ। ২ নং রান্ষা নবকৃষ্ণের স্ত্রী, 
সভাবাজার কলিকাতা ।*_-“সোমপ্রকাঁশ” ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ । 
জমীরণ (মালিক )। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ (জুলাই ১৮৮০ )। 

'সমীরণের অল্মস্থান__পল্লীগ্রাম জশড়ায়। ইহার পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় । 'সমীরণ" নিষমিত ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ইহার 
হয় খণ্ডের (মাখনলাল দ্ত-সম্পাদিত ) আরম্ভ ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে । 
কুসুম (মাদিক)। শ্রাবণ ১২৮৭ (আগষ্ট ১৮৮* ) 

পরিচাঁলক-_রাধামাধব, হালদার । 


৫৬শ বৰ্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ৫১ 


বঙ্গরৃহস্তা ( সাপ্তাহিক )। ২২ আগষ্ট ১৮৮০ । 
পরিচালক-_দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। ইছা পুর্বে বাদরামী’ নামে প্রকাশিত 
হইত । নলিনী’ (১ম পল্পৰ, ষ্ঠ সংখ্য ) লিখিয়াছিলেন £-_ 
বিজ্রহত্ত” The Bengal Punch আমরা ইহার তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হুইয়াছি। ইহা 
পূর্বে বীদরামী আখ্যায় প্রকাশিত হইত । . ইহার দিন দ্বিন উন্নতি দেখিয়া আমরা যার পর 
নাই আহ্লাদিত হইলাম । প্রথম সংখ্যায় “রাজনৈতিক বঙ্গের মহোৎসব” ও তৃতীয় 
সংখ্যায় “ঈসপ. লিখিত পুরাণ” এই ছুইচী প্রবন্ধ অর্থপূর্ণ ও অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে | 


অপুর্ব রহুম্ত (নাসিক )। শ্রাবণ ১২৮৭ (আগষ্ট ১৮৮০ )। 
ইহা ঢাকা গিরিশ-যস্ত্র হইতে প্রকাশিত একখানি হাস্তপ্রধান পত্র । পরিচালক 
হরিছর নন্দী । 


লাঠঠোৌষঘি (সাপ্তাহিক )। ২৬ আগষ্ট ১৮৮০ । 
পরিচালক-_দেবকঠ বাগচী । 


ছিন্দুদর্শন (মাসিক) । ভাদ্র ১২৮৭ (ইং ১৮৮০ )। 

স্বল্প মূল্যের এই মাসিকপত্র ও সমালোচন “৬৬ নং পটুয়াটোল! লেন হিন্দুদর্শন কার্ধ্যালয় 
হইতে গ্রীকালীচরণ পাল দ্বারা গ্রকাশিত।” ইহার বাঁধিক মূল্য ৯০) সম্পাদক-_বিধুতুষণ 
মিত্র । প্রথম সংখ্যায় “পত্র সুচনা”য় এইরূপ লিখিত হইয়াছে £-_ 

“আমর! ‘হিন্বুদর্শন’ নামধেয় এই ক্ষুত্র কলেবর মাসিক-পত্রখানি জনসাধারণের হস্তে 
প্রদান করিলাম ৷..-অনেক ক্কতবিভ এবং প্রসিদ্ধ লেখকগণ ইহাতে লিখিতে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছেন । এই পত্রের এত ক্ষুদ্র কায় দেখিয়! অনেকে হাঁস্ক করিবেন । অনেকে 
বলিবেন “বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, কম্পক্রম প্রস্তুতি প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ঠ সাময়িক পল্প সকল 
থাকিতে এরূপ ক্ষুদ্রকায় পত্রের আবষ্ঠক কি?” তহুত্তরে আমর! এই মান বলিতে পারি 
যে, ইহার কোনই আবশ্বক ছিল না, আমরাও ইহ! প্রচার করিতাম না, কিন্তু এ সকল 
পঞ্জ নিতাস্ত উচ্চদরের হওয়াতে সর্বসাধারণে তাহা পাঠ করিতে পারেন মা । যাহাতে 
তাহারা স্বল্প মূল্যে উৎক্কষ্ট সাময়িক পত্র পাঠ করিতে পারেন, যাহাতে তাহাদের সেই 
পাঠলিন্সা চরিতার্থ হয়, তঘ্িধায় আমরা এই পত্রখানি প্রচার করিলাম । পূর্বে ‘সাহিত্য 
মুকুর’ ‘সুধাকর’ প্রভৃতি সাময়িক পঞ্জ সকল এই ভার লইয়া বঙ্গ-সাহিত্য সমাজে সমুপস্থিত 
হুইয়াছিলেম বটে ; কিন্ত পাঠকগণের অনন্থগ্রহে তাহার! শৈশ্ববাবস্থাতেই কালগ্রাসে 
পতিত হইয়াছেন 1” 

“হিন্দুদর্শন নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ২য় খণ্ড আরস্ত হয়--১২৮৮ 
সালের ভাদ্র হইতে ; বেঙ্গল লাইব্রেরির প্রাপ্তিকাল__১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২। 


নব ভারতী (মাসিক )। ভালু ১২৮৭ (আগষ্ট ১৮৮০ )। 
পরিচালক--কমলাকাস্ত ব্রহ্মচারী । 


৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অ-৪র্থ সংখ্যা 


জ্ঞানগ্রভ] (সং-বা” মাসিক )। ভাদ্ৰ ১২৮৭ (সেপ্টেম্বর ১৮৮০ )। 
' পরিচালক--_কুমার উমেশচঙ্জ রায় ও শ্তামলাল চক্রবর্তী । 


রুহস্ত-মগ্জরী (মাসিক )। ভাদ্র ৫) ১২৮৭ ( সেপ্টেম্বর ১৮৮০ )। 
পরিচালক--যশড়া-নিবাসী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


কল্পনা (মাসিক )। আশ্বিন ১২৮৭ ( ইং ১৮৮০)। 

ইহা হবক্পযূল্যের (বাধিক দেড় টাকা ) একখানি সমালোচনী মাসিক পত্রিকা $ হরিদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও যোগেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গ্রকাশিত। পঞ্জিকা 
প্রচারের উদ্দেপ্ত সম্বন্ধে ৯ম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে £-- 

“স্তুনিতে পাই বজদেশ নাকি আত্র কাল সত্য হইয়াছে ।***কিস্ত সভ্যতার প্রধান 
অঙ্গ সে সাহিত্য সুলভ হইল কৈ ?--সভাসমাজ যাহাকে Diffusion of knowledge 
বলেন সে জ্ঞান প্রচার হইল কৈ? মনুষ্য মাত্রেরই যাহা অবশ্যল্ঞেয় সে সকল বিষয় 
অতি সহজে সাধারণের গোচর হইতেছে কৈ? বঙ্গদর্শন, আর্ধ্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি 
চিন্তাশীল, ধীশক্তি-সম্পন্ন বহদর্শী পত্রগণ এ বিষয়ে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন,***কিন্ত, 
ভাগ্যগুণে তাহারা নিজে যেমন উচ্চ, আবার ভাগ্যদৌষে তাহাদিগের মূল্যও সেইরূপ 
উচ্চ, সকলের অনৃষ্টে তাহাদিগের সাক্ষাৎকার-লাত ঘটিয়া উঠে না। বড় আক্ষেপের 
বিষয় যে সেই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশযূলক কথাসকল সর্বদা সাধারণের নিকট পৌছিতে 
পারে না। 

তাই যাহাতে হয় তাহাই আমাদিগের একমাত্র উদ্দেন্ত । সেই দর্শন, সেই বিজ্ঞান 
সেই সকল বিষয় যাহাতে সাধারণের হৃদয়ঙগম হইতে পারে সেই অন্ভই এত যত্ন, এত 
চেষ্টা, এত আয়াঁস 1” | 
প্রথম বর্ষের 'কল্পনা'য় মুদ্রিত রচনাগুলির মধ্যে হুরপ্রসাদ শাস্ত্রীর “মোহিনী” নামে 

খণ্ডকাব্য (চৈত্র ১২৮৭ ) ও “স্ৰীবিপ্পৰ” (শ্রাবণ ১২৮৮ ), এবং পণ্ডিত রামসর্বস্ব বিভাভূষণের 
প্মন্থু ও চাতুর্বর্পের আশ্রমবিভাগ” উল্লেখযোগ্য । 'কল্পনা”র চতুর্থ বর্ধটি রবীজ্জনাথ, 
ঘ্োতিরিজ্্রনাথ, বিহারিলাল চক্রবর্তী, রজনীকাস্ত প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের রচনায় 
শোভিত হইয়াছিল। ইহার ৫ম বর্ষ আরম্ভ হয়__১২৯৪ সালে এবং ষষ্ঠ বর্ষ ১২৯৬ সালে। 


ধৰ্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ (মাসিক )। আশ্বিন ১২৮৭ (সেপ্টেম্বর ৯৮৮০ )। 

কালীঘাটে ‘হিন্দু মিশনরী সোসাইটি” নামে একটি সমাজ গঠিত হয়। ইহার উদেশ্য 
ছিল- শ্রীষধর্সের সহিত তুলনা করিয়া হিন্দুধর্ম্দের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা। টির 
প্রতিবাদ’ এই সমাজেরই মুখপত্র ছিল। 


মাধবী ( দ্বিমাগিক )। কাতিক ১২৮৭ (অক্টোবর ১৮৮০ )। 
পরিচালক-_মহেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


৫৬শ বর্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ৫৩ 


পরিদর্শক (সাপ্তাহিক )। ইং ১৮৮০। 

ইহা শ্ৰীহট্ট হইতে প্রকাশিত একখানি দীর্ঘায়ু সাপ্তাহিক পত্রিকা । ইহার ৩য় ভাগ, 
১৬শ-১৭শ সংখ্যার গ্রকাঁশকাঁল--২৮ ফান্ধন ১২৮৯, রবিবার । স্বনামধন্য বিপিনচঙ্গ পাল 
পরিদর্শকের প্রথম সম্পাদক । তাহার স্থৃতিকথায় পত্রিকাখানি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
হইয়াছে :_ 

45558 new Bengalee weekly was started in Sylhet about the 
middle of 1880, and I was invited to be its editor...The name 
of our new Bengelee weekly was ‘Paridarshaek’...Like the 
‘Bharat Mihir’ of Mymensingh, the ‘Paridarshak’ of Sylhet also 
almost from its birth commended public attention and soon 
became one of the most powerful] exponents of educated public 
opinion not only of the district of Sylhet but more or less of the 
whole province of Bengsl...It was my first independent charge 
in journalism, and my subsequent csreer in this line has been 
very largely indebted to this first opportunity that my Sylhet 
friends found me.”—Memortes of My Life and Times (1982), 
pp. 878-74. 


আদরিণী (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮৭ ( ডিসেম্বর ১৮৮০ )। 
এই মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী প্রকাশ করেন--তারকনাথ বিশ্বাস । ইহার 
কার্ধ্যালয় ছিল--বালোড, বাদ্রহাট পোষ্ট আফিস, হুগলী । পত্রিকা প্রচারের উদেশ্য সম্বন্ধে 
১ম সংখ্যায় মুদ্রিত “অবতরপিকা*য় প্রকাশ £ 
“অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে সহসা ও অকাবণে আদরিণী প্রকাশিত করিবার 
কারণ কি? আমাদের উত্তর যে সমুদ্রতীরন্থ বালুকা শু পের দায় মাসিক পত্রিকার অভাব 
না থাকিলেও তৎসম্বন্ধে কয়েকর্টী বিশেষ অভাব আছে। প্রথমতঃ, আমাদের দেশে 
এক্ষণে মাসিক পত্রিকা আধ্যাধারী নানাবিধ পন্লিকা প্রকাশিত হইতেছে সত্য, কিন্ত 
তন্মধ্যে অধিকাংশকেই ত্রেমাসিক, ষাণ্বাসিক বা বাৎসরিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
এমন কি প্রধান প্রধান কণেকখানি মাসিক পল্রিকও এই দোষে বিশেষ দুষিত! । আমাদের 
প্রধান উদ্বেট ও আশা যে আঘরিনী এই দোষে দুষিত! হইবে না । দ্বিতীয়তঃ, মাসিক 
পত্রসমূহ্র মৃল্যাধিক্যবশতঃ অনেকে তাহা পাঠ করিতে পারেন না। আমরা তম্রিমিত্ত 
আছরিণীর মূল্য অতি দ্যুন নির্ধারণ করিয়াছি ।--- 
আমরা যে কোন বিষয়ে পাঠোপযোগী রচন! পাইলেই সাদরে গ্রহণ করিব । এই 
পঞ্জিকা] কোন বিশেষ পক্ষ সমর্থন দন্ত বা কোণ সম্প্রদায় বিশেষের হিত সাধনার্থে প্রকাশিত 
হইল ম|। ক্ৃতবিদ্ভদিগের ও আপামর সাধারণের যাহাতে মনোরঞ্রন হয় তদ্বিষয়ে যত 
পাইবে । আমরা আদরিনকে সমালোচনী পত্রিকা করিয়াছি, অতএব যাহাতে আদরিহী-, 
মধ্যে যথার্ধ সমালোচনা হয় ও পক্ষপাতিত্ব ন! থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে |” * 


৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অয্-৪ৰ্ঘ সংখ্যা 


ভিষিক্‌ ( ইং-বা” মাসিক )। জাঙ্গুয়ারি ১৮৮১ । 
পরিচালক- ছুর্গাদাস রায়। ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত । 


খৃষ্টীয় মহিল। (মাসিক )। মাঘ ১২৮৭ (জাহয়ারি ১৮৮১ )। 
এই মাসিক-পত্রিকা সম্পাদন করিতেন-_কুমারী কামিনী শীল। ইহাতে মহলাদের 
রচিত সহজবোধ্য গস্তভ-পদ্ভ রচনা স্থান পাইত। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে ‘এডুকেশন 
গেজেট’ (২৯ এপ্রিল ১৮৮১) লিখিয়াছিলেন := 
প্ৃষ্টীয় মহিলা__মাঁসিকপত্র-_কুমাঁবী কামিনী শীল কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে 
কেবল স্ত্রীলোকেরাই লিখিয়া থাকেন, যে সকল দ্রীপোক ইহাতে প্রবন্ধাদি লেখেন, 
প্রবন্ধগুলি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তাহারা স্ুশিক্ষিতা। এক একটি পদ্য প্রবন্ধ 
অতি সুন্দর লেখা হয ।” 


ভারতবন্ধু (সাপ্তাহিক )। ইং ১৮৮১। 
১২৮৭ সালের শেষাশেষি “তার্তবন্ধু' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপঞ্জের আবির্ভাব 
হয়। ১২৮৮ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ‘কল্পনা'য় ইহার প্রান্তিস্বীকার আছে। 


রসিকরাজ (মাসিক 11 বৈশাখ (?) ১২৮৮ ( ইং ১৮৮১)। 

প্রসিকরাজ-_হান্তোদ্দীপক, বিজ্রপাত্মক, সচিত্র মাসিক পরিদর্শক ও সমালোচক। 
কলিকাতা গড়পার ১৮ নং ভবন হইতে প্রকাশিত। আকার রয়েল ছুই ফর্দা। বাখিক 
মূল্য ১২ টাকা । আঁমবা বহু দিবসের পর একথানি সচিত্র বিজ্রপাত্মক মাসিক পরিদর্শক 
ও সমালোচক পাঠ করিলাম, হরবোলা ভাঁড় প্রভৃতি বিদ্রপাত্মক পত্র সকল অকালে 
কাঁলকবলিত হইলে পর, বন্দে কোন বিদ্রপাত্মক (P0০) পত্রিকা প্রকাশিত হয় লাই। 
সম্প্রতি রসিকরাঁজ এই ভার লইয়া অবতীর্ণ হইযাঁছেন।***পত্ত্রের আবরণ-পত্রে সম্পাদকের 
নাম নাই। সম্পাদক ধিনিই হউন না তিনি যে একজন রসিক চুড়ামণি তাহাতে আর অগুমান্র 
সন্দেহ নাই, রসিকবাজ্ বাস্তবিকই রসিকরাক্জ। ইহাতে যে সমস্ত বিষষ প্রকটিত হইয়াছে 
তাহা পাঠ করিবার সময় আমরা হাস্ত সমবরণ করিতে পাবি নাই। বুজরূকের চিএটি 
প্রকাশ করিয়া, রসিকরাজ আধুনিক বকাগুভণ্ড ধাম্মিকদিগকে ( যাহারা রেতে হরি দিনে 
যীপ্ত খৃষ্ট ভজে ) বিশেষ শিক্ষা দিয়াছেন । আর আর প্রস্তাবগুলি এরূপ বিদ্রুপ ছলে নীতি 
ও উপদেশ পুর্ণ ।”-_“হিনদুদর্শন,; বৈশাখ ১২৮৮। 


চাক্ুবার্তী (সাপ্তাহিক )। বৈশাখ ১২৮৮ ( ইং ১৮৮১)। 
প্চাকুবার্ভা নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সহর শেরপুর হইতে প্রকাশিত 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে । ইহার প্রথম সংখ্যা দেখিয়া আমরা সন্তষ্ট হইলাম। প্রবন্ধাদি 


, উৎকষটর্ূপ হইয়াছে ।"*--“এডুকেশন গেজেট,’ ২৫ বৈশাখ ১২৮৮। 


চু 


পূর্ববঙ্গের কবি দীনেশচরণ বসু কিছু দিন এই সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন । 


৫৬শ বর্ষ ] বাংল! সাময়িক-পত্র ৫৫ 


সজ্জনতোধণী (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৮ (এপ্রিল ১৮৮১)। 

*সঙ্জনতোষণী, ধর্ক্মস্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা (বৈশাখ ১২৮৮)- শ্ীকেদারনাথ দত্ত কর্তৃক 
সম্পািত।*__ডুকেশন গেজেট, ১৫ জ্যেষ্ঠ ১২৮৮ । 

ইহার ২য় খণ্ডের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত হয় প্রায় ছুই বৎসর হইল সজ্জনতোষণী 
নিত্রিতা ছিলেন । নানাবিধ ঘটনাবশতঃ আমরা তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে অবসর লাভ 
করি নাই। এক্ষণে বৈষ্ণবপত্রিকার অভাববশতঃ, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সভা ও অচ্যান্ঠ 
সঙ্জনগণ কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া এই বৈষ্ণবী বাঁলাকে নিদ্রাত্যাগপূর্বক পুনরায় হরিগুণগান 
ও হরিতত্ত্ ব্যাখ্যা করিতে অন্গরোধ করিলাম ।+** 

“সঙ্জনতোষণী' একখানি দীর্ঘায়ু পত্তিক!। 


সদানন্দ (মাসিক) বৈশীখ ১২৮৮ (মে ১৮৮১)। 
ইহা একখানি পরস-প্রধান বিদ্রপ পত্র ও সমালোচন। ঢাকা গিরিশযস্ত্ে মুদ্রিত ও 
হরিছর নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত ।” 


পাটনা ধর্ম দন্তা মাসিক পত্রিক। ( বা’-ইং-হিন্দী )। বৈশাখ ১২৮৮ (ইং ১৮৮১ )। 
‘এডুকেশন গেজেটে’ (২৫ আষাঢ় ১২৮৮) ইহার উল্লেখ আছে। ইহা বাকীপুর হইতে 
প্রকাশিত হইত) পরিচালক-_অধ্িকাচরণ ঘোষ। 


সাহস (সাপ্তাহিক )। জুন ১৮৮৯। 

“আমরা সাহস নামক একখানি নৃতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের ছুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম । সংবাদপত্রধানি এলাছাবাদ হইতে প্রকাশিত হইতেছে । 
সাহদ সাহসের সহিত সম্পাদিত হইতেছে ।”__'এডুকেশন গেজেট, ১ জুলাই ১৮৮১। 

কিছু দিন পরে ইহা দ্বিভাষিক পত্রে পরিণত হুয়। “আর্ধ্যদর্শনে (চৈত্র ১২৮৯) 
প্রকাশ £_-পকিছু দিন হুইল, ইহা অমৃতবাজার পত্রিকার ছ্ভায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় 
ভাষা লিখিত হইতেছে ৷” 


বেঙ্গল মিস্লেনি ( ইং-ব।" মাসিক) । জুন ১৮৮৯। 

“বেঙ্গল মিস্লেনি (জুন ১৮৮১ | ১ম সংখ্যা )_ইংরাঁছি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা । 
সম্পাদকের নাম নাই। প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে ।”--“এডুকেশন গেজেট। ৮ জুলাই 
১৮৮১। 


বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিক।-মতে জ্যোতিষচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাখানির পরিচালক । 


তন্ত্রকল্পতরু (মাসিক )। আষাঢ় ১৯৮৮ (ইং ১৮৮০ )। 
১২৮৮, ২৯এ মাঘ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে” ইছাব “চতুর্থ সংখ্যার (আশ্বিন 
১২৮৮)” প্রাপ্তিস্বীকার আছে । ইহা সম্পাদন করিতেন প্রসন্নকুমার কর চৌধুরী । 


৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ আর্থ সংখ্যা 


হাঁজিসহর প্রকাশিকা। (সাপ্তাহিক )। আষাঢ় (1) ১২৮৮ (ইং ১৮৮১ )। 

“ছালিসহব প্ৰকাশিকা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ও সমালোচন। নং ৮ হোগলকুঁড়িয়া 
গলি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্ত্র মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত***। হালিসহর প্রকাশিকা 
কেবল রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন না, সামাজিক বিষয়ে ইহার বিশেষ 
লক্ষ্য আছে। ইহার ভাবা উত্তম হইতেছে । মূল্য অত্যন্ত সুলভ করা হইয়াছে ।”__ 
‘হিন্দুদৰ্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ । 

১২৮৮, ৮ই শ্রাবণ তারিখের “এডুকেশন গেজেটে’ পক্রিকাখানির প্রাণ্তিস্বীকার আছে। 
বিশ্বাসী (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৮৮ ( আগষ্ট ১৮৮১)। 

পরিচালক--নগেষ্পচজ্জ মিত্র । ইহা! ধর্দ-সন্ন্ধীয় পত্রিকা বটে, কিন্তু কোন বিশেষ 
সমাজেব মুখপত্র ছিল না ; প্রকৃতপক্ষে উন্নত ব্রাহ্মদিগের মুখপত্রন্বরূপ ছিল। 
চলন্্রিকা (মাসিক )। ভাল্ ১২৮৮ (সেপ্টেম্বর ১৮৮১ ) | 

্উদয়পুর হইতে প্রকাশিত চন্দিকা নায়ী মাসিক প।্জকা ( ভাল্্রপদ সংবৎ ১৯৩৮ ) ।"-- 
‘এডুকেশন গেছেট, ৮ আশ্বিন ১২৮৮। ইহা সম্ভবতঃ একখানি বাংলা সাময়িক-পত্র। 


ধর্দবন্ধু ( পাক্ষিক:'')। ১ আশ্বিন ১২৮৮ ( ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ )। 

“্ধর্মবন্ধু নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ১লা আখিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
ইহাতে সাধারণের পাঠোপযোগী ধর্শ ও 'নীতি সম্স্কীয় প্রস্তাব, ধর্দপরায়ণ ব্যক্তিদিগের 
জীবনচরিত ও সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা সকল প্রকাশিত হইবে। ইহার প্রতি সংখ্যার মুল্য 
এক পয়সা ।” (‘তত্ব-কৌমুদী’ ১৬ আশ্বিন ১৮০৩ শক) 

ধির্বরবন্ধু' সম্পাদন করিতেন--ধর্দগ্রচারক শশিভৃষণ বন্থু। পক্রিকাখানি নিয়মিত ভাবে 
প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ৩য় ভাগ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল--১ বৈশাখ ১২৯০। এই 
সংখ্যায় মুদ্রিত কার্ধ্যাধ্যক্ষের নিবেদনে প্রকাশ £-_“আমরা কোন বিশেষ কারণ্বপতঃ ১লা 
এবং ১৬ই চৈত্রের 'র্দবন্ধ প্রকীশ না করিয়া বৈশাখ যাস হইতে ধর্শবন্ধুর নুতন বৎসর 
আরম্ভ করিলাম ।” 

চারি বৎসর পরে-_১৮০৭ শকের বৈশাখ মাস হইতে “ধর্ম্মবন্ধু মাসিক আকার ধারণ 
করে। “তন্ব-কৌমুদ্বী'তে (১ আশ্বিন ১৮০৭ শক ) প্রকাশ £__ 

প্ধর্মবনু-_-পূর্ব্ এই পত্রিকাখানি ১ ফরমা আকারে মাসে মাসে ভুইবাঁর করিয়া 
বাছির হইত। গত বৈশাখ মাস হইতে ইহা মাসিক তিন ফরমা করিয়া বাহির 
হইতেছে । এই পরিবর্তনে যেমন বাহিক আকারগত বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, 
তেমনি ইহার লেখা প্রভৃতিরও বিশেষ পাঁরিপাট্য সাধিত হইয়াছে । আমরা জানি 
এই পত্রিক! দ্বারা যুবক এবং হাক্রগণের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়ান্ে। 
বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রগণ ইহাদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকেন। এই পত্রিকাখানির 
উন্নতি দর্শনে আমরা সুখী হইলাম ।” 

৯৮৯০ সনে মাসিক ধধর্মবন্ুর সম্পাদক হন---রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 
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সরস্বতী (মাসিক )। আশ্বিন ১২৮৮ (সেপ্টেম্বর ১৮৮১ )। 


‘এডুকেশন গেজেটে? (৮ আশ্বিন ১২৮৮) আশ্বিন মাসে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যার 
্রাপ্তিশ্বীকার আছে। নন্দলাল ঘোষ ইহার পরিচালক ছিলেন। 


হোমিওপ্যাথিক প্রচারক । আশ্বিন ৯২৮৮ (সেপ্টেম্বর ১৮৮১)। 

“হোমিওপ্যাথিক প্রচারক-_্রীবিপিনবিহারী বন্যোপাধ্যায় কর্তৃক মাসিক খণ্ডে 
প্রকাশিত, (১ম সংখ্যা, ১ম খণ্ড আশ্বিন ১২৮৮ )1*--এড়ুকেশন গেজেট” 
১৫ আশ্বিন ১২৮৮। 


শ্রীক্ষে্র চিত্ৰ (মাসিক )। আশ্বিন (1) ১২৮৮ (সেপ্টে্বর ১৮৮১ )। 
ইহা! ঢাকা হইতে ক্ষেব্রচন্্র বস্তু কর্তৃক প্রকাশিত হইত । 


সাহিত্য দর্শন (মাসিক )। ১২৮৮ সাল (ইং ১৮৮১)। 
ইছা চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত এক ফর্ম্মার একখানি মাসিক পত্র । ১২৮৮ সালের 
ভাত্র-সংখ্যা ‘হিন্দুদ্শনে’ সমালোচিত ; িন্ুদর্শন+ অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত । 


আচার্য্য (মাসিক )। কার্তিক ১২৮৮ (অক্টোবর ১৮৮১) । 
ইহা নড়াইল হইতে প্রকাশিত হুইত। সম্পাদক-__উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য । 


বালক হিতৈষী (মাসিক)। কার্তিক ১২৮৮ (অক্টোবর ১৮৮১ )। 
বালকর্দের উপযোগী কবিতা, গল্প প্রভৃতি ইহাতে স্থান লাভ কবিত। পরিচালক-_ 
জানকীগ্রসাদ দে। 


বন্গ-সুনহ্ৃদ (মাসিক )। কার্তিক ১২৮৮ (নবেম্বর ১৮৮৯)। 
“বঙ্গ সুহৃদ [| কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে উক্ত নামে একথানি মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হইবে । অগ্রিম (বাধিক ) মূল্য 1/০ 1”--এডুকেশন গেজেট” ২৯ শ্রাবণ ১২৮৮। 
ইহা শেরপুর, ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত । সম্পাদক--অধোরনাধ চট্টোপাধ্যায় ৷ 


আধ্্যকাহিনী (সাপ্তাহিক )। ৮ নবেম্বর ১৮৮১ । 
ইহাতে বালক-বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী বিষয় সন্নিবিষ্ট হইত | সম্পাদক-_ 
সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় | 


নিরপেক্ষ ধর্ম্মতত্ব (মাসিক )। কান্তিক ১২৮৮ ( নবেম্বর ১৮৮১)। 
নিরপেক্ষ ধর্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র । 


বঙ্গবাসী (সাপ্তাহিক'"*)। ২৬ অগ্রহাষণ :২৮৮ (১* ডিসেম্বর ১৮৮১ )। 
সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক “বঙ্গবাসী'র আবির্ভাব--১২৮৮ সালের ২৬এ অগ্রহায়ণ । ‘এডুকেশন 
গেজেটে” (১১ অগ্রহায়ণ ) মুক্রিত ইহার বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করিতেছি :=- 
২ 


৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ আর্থ সংখ্যা 


বঙ্গবাসী 
অল্প মূল্যে বৃহৎ বাঙ্গাল! সাঞ্চাহিক সংবাদপত্র । 
প্রতি সংখ্যার মূল্য ছুই পয়সা ; অগ্রিম বাধিক মূল্য দেড় টাকা, _ডাকমাশ্ুল 
সমেত ২২ টাকা । কলিকাতা ও তৎপার্খববর্তী উপনগর, হুগলী, চুঁচুড়া, ফরেশভাঙগা, 
বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগর,_কেবল এই কয়েক স্থানের গ্রাহকগণ অগ্রিম বাধিক মূল্য ১০ 
টাকা দিলেই এক বৎসর কাগজ পাইবেন। 
নিযনলিখিত মহোদয়গণ ইহার লেখক ₹_- 
বাবু গোপালকষ্চ ঘোষ উকীল বর্ধমান) সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা বাবু 
রজনীকান্ত শুধ ; রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ? 
বাবু অদ্বিকাচরণ মিত্র উকীল, হুগলী) বাবু জ্ঞানেনত্রলাল রায় উকীল, কৃষ্ণনগর ; 
চাক্ুবার্ভার সম্পাদক বাবু অদ্বৈতচরণ বস্তু ; বাবু কষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় উকীল, হুগলী । 
বঙ্গবাসীর উদোষ্ত জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার । রাজনীতি, সমাজনীতি, 
ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদপত্র । ২৬শে অগ্রহায়ণ শনিবার হইতে 
নিয়লিখিত ঠিকানায় বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবে। গ্রাহছকগণ এ ঠিকানায় আমার নামে 
পত্র লিখিবেন। 
২৪ নং পটলভাঙ্া গ্রীট | উপেন্জরনাথ সিংহ রায়। 
মজাপুর, কলিকাতা । কাৰ্য্যাধ্যক্ষ । 
স্বনামধন্য যোগেষ্ঞচজ্জ বসু, বন্ধু উপেন্দ্রনাথের সহযোগে, ‘বঙ্গবাসী’ পত্রের প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইহা শীঘ্রই হিন্দুসমাজের মুখপত্রে পরিণত হয়। ‘বঙ্গবাসী’ এরূপ জনপ্রিয় 
হইয়াছিল যে, মফম্বলে সংবাদপত্র বলিতে ‘বঙ্গবাসী’কেই বুঝাইত। কয়েক বৎসর পরে 
উভয় বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে ; উপেন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাসী'র সংশব ত্যাগ করিলে “বদ্রবাসী’ 
ষোগেঞ্সচন্জরের নেতৃত্বেই প্রকাশিত হইতে থাকে। 'বঙ্গবাসী’ যোগেঞ্জচম্দের অন্যতম 
কীৰ্তিস্তম্ভ । ইহার প্রথম সম্পাদক--জ্ঞানেন্দ্রলাল রাষ। 
চিত্তরঞ্জিনী (দৈমাসিক )। অগ্রহায়ণ-পৌয ১২৮৮ (ইং জানুয়ারি ১৮৮২ ) 
ইহা একখানি সচিত্র থতুপত্জিকা ; শীবাটী চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সতা হইতে পীরাজরাজেন্র 
চক্র সম্পাদিত । পত্রিক! প্রচারের উদেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় (হেমন্ত কাল) প্রকাশ := 
“সংক্ষেপতঃ সামাজিক বিষয়ে সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি কামনাই এই চিত্তরঞ্জিনী ব! সচিত্র খতুপত্রিকার 
অগ্যতম উদেশ্য 1” 
The Indian Homeopathic Review ( ইং-বা” মাসিক )। জানুয়ারি ১৮৮২ | 
সম্পাদক__বিহারীলাল ভাছুভী, এল, এম, এস্‌। 
অতিথি (মাসিক )। মাঘ ১২৮৮ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ )। 
বেহালার রায় এও ফ্রেণ্ডস এই মাসিক পত্র ও সমালোচন প্রকাশ করিতেন। পত্রিকা 
গ্রচাবেব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় প্রকাশ :__-”আমি বঙ্গের প্রতি বিষয় লইয়া আন্দোলন 
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করিব। বঙ্গবাঁসিগণকে দেখাইব, কোন্টির পরিবর্তন আবশ্যক, আর কোন্টির পরিবর্তন 
শুদ্ধ অনাবস্ক নয়--দুযণীয়। অন্থাপ্ত ভ্রাতৃগণ রাজকীয় চর্চা লইয়াই অধিক উন্মত্ত, কেহ 
কেহ বঙ্গের বিজ্ঞান, বলের পুরাতন শান্তর লইয়া অধিক ব্যস্ত, কিন্তু আমি বের সামার্জিক 
প্রথা লইয়া অধিক বকিব ৷ 


বিক্রমপুর প্রকাশ (মাসিক )। মাঘ ১২৮৮ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮১)। 
পরিচালক__যহিমচন্্র চক্রবর্তী। ইহা ঢাকা গিরিশ-য্তে মুদ্রিত হইয়! প্রকাশিত হইত। 


অবকাশ (মাসিক )। মাঘ ১২৮৮ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ )। 
ইহা একখানি প্নবষ্াসপূর্ণ মাসিক পত্র,” 'কল্পনা”-কার্ধ্যালয় হইতে যোগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত । 


বঙ্গবিলাপ (মাসিক )। মাঘ (1) ১২৮৮ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ )। 
পরিচালক-_কাশীনাথ চৌধুরী । ইহা ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত । 

পারিজাভ (মাসিক )। ফান্তন 0) ১২৮৮ (মার্চ ১৮৮২ )। 
পরিচালক--হরচন্দ্র দাস। 


শিবদ্দায়িক! পত্রিকা (মাসিক )। ফান্তন ৫) ১২৮৮ (মার্চ ১৮৮২ )। 
ইহা! কালীচন্দ্র লাহিড়ী সম্পাদিত ‘জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা*র নামাস্তর । 


কল্পতরু (মাসিক )। ১২৮৮ সাঁল। 
অপূর্বকৃ্ণ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাও ১২৮৮ সালের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয় 
দ্র’ ১১ কার্তিক ১২৮৮ । 


তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলওয়ালিপি 


(৭ই কার্তিক, :৩৫৫ বঙগাৰে প্রান্ত) 
শ্রীমনোরপ্তন গুপ্ত বি-এস্‌.সি 

এই লিপির প্রাপ্তি ও প্রাপ্তিস্থানের বিবরণ ইতিপূর্ক্বে পরিষৎ-পক্রিকাঁয় ( €৪শ বর্ষ, 
৩য়-€র্থ সংখ্যা ) প্রকাশিত হইয়াছে । এখানে মুল পাঠটি প্রকাশ করিতেছি । যেখানে 
লিপিতে বর্ণাশুদ্ধি আছে, তাহা চিহ্নিত করিব এবং আর সম্পূর্ণ পাঠের বঙ্গাছবাদ দিব না। 
পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই মহীপাঁলের বেলওয়ালিপির বজাম্থুবাদ, টাকা ইত্যাদি দিয়াছি। তাহার 
অধিকাংশ এই লিপিতেও প্রযোজ্য । যে সকল স্থান সম্পূর্ণ পৃথক, তাহার বিবরণ এই 
পাঠের সঙ্গে দিতেছি । 


সন্মুখভাগ 






ঘাবিগ্রহপালদেব 


মে) ॥। স্বস্তি মৈত্রীং কারুণ্যরত্ব প্র মুদিতহৃদয়প্রেয়সীং সন্দধান (ণ) 


৯ 

২ £1 সম্যকপন্বোধিবিদ্ভাসরিদ মলন্রলক্ষালিতাজ্ঞানপন্ক2। 

৩ জিত্বা ষঃ কামকারিপ্রভবম ভিভবং শাস্বতীং প্রাপ্য শাস্তিং স 

৪ শ্রীযান* লোকনাথো জয়তি দ শবলো অন্যশ্চ গোপালদেবঃ ॥ [১] 

৫ জন্ীজন্মনিকেতনং সমকরো বোছুং ক্ষমক্ষাভরং পক্ষচ্ছেদভয়া 

৬ হুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূতৃতাং। মর্ধাদাপরিপালনৈকনিরিতঃ পৌর্ধালয়োইন্মাদ- 

ভূদ্দ্‌গ্ধাস্বোধিবিলাসহাসি মহিমা শ্রীধর্শ 

৭ পালো নুপঃ। [২] রামস্তেবগৃহীতসত্যতপসঃ তন্তাহ্থরূপোগ্ডণৈঃ । 

সৌমিত্রের১পোদিতুল্যমহিযা বাক্পালনামাম্বজঃ। ষঃ শ্রীমান 


৮ য় বিক্রমৈকবসতিঃ ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে শৃষ্ধাঃ শক্রপতাকিণীভি 
রকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥ [৩] তশ্বাদুপেন্্রচরিতৈর্জ্জগ 
৯ তীং পুনানঃ পুত্রে| বভুব বিজয়ী জরয়পালনামা। বর্ম্দ্বিষাং সম* 
য়নিতা যুধি দেবপালে যঃ পূর্ব্বজে ভূবনরাজ্যযস্ুখান্তনৈষীৎ। [৪] গ্র 
১০ মান বিপ্রহপালস্তব্কুঞ্জুরজ্জাতঃ শক্ররিব জাতঃ। শত্তবণিতাপ্রসাধন 
বিলোপিবিমলাসি জলধারঃ ॥ [€] দিকপালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধ 
১১. তং দেহে ব্তিক্তান গুণান শ্রীমস্তংজনয়াভূবতনয়ং নারায়ণং সপ্রভুঃ ॥ 
যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ শিরোমপিরুচাপ্লিষ্টাওজ্ৰপীঠোপলং 


* হন্ত নাই 85:'১ রদপাঁদি। ২ শময়িতা। ৩ স্বৎসুনুরজাঁতঃ | ৪ ক্িষ্টাত্রী। 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। ৫৬শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখা! 
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তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেল ওয়ালিপি 
( সন্মুখ ভাগ ) 
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তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলওয়ালিপি 
( পশ্চান্তাগ ) 


৫৬শ বর্ষ] তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলওয়ালিপি ৬১ 

পংক্তি 

১২ গ্ঠায়োপাত্তমলংচকার চরিতৈঃ দ্বৈরেব ধর্মীসনং | [৬] তোয়াশয়ৈঃ ভ্লধিমূলগভীরগর্ভেঃ 
দেবালয়ৈশ্চকুলভৃধরতুল্যকক্ষে: । বি 

১৩ খ্যাতকীন্তিরভবত্তনয়শ্চ তণ্ত শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যম লোকপালঃ ॥ [৭] 
তক্মাতপূর্বক্ষিতিদ্ব 1ক্লিধিরিব মহসাং রাষ্ট্রকূটা হয়েন্দোঃ তুঙ্ 

১৪ শ্োত,জমৌলেঘছু হীতরিতনয়ৌভাগ্যদেব্যাংপ্রস্থতঃ | শ্রীমান 
গোপালদেবশ্চিরতরমবনেরেকপত্্যাইবৈকোভর্তাতৃরৈকরতবদ্যু 

১৫ তি খচিত চতুক্তি*দ্ুচিত্রাংশুকায়াঃ ॥ [৮] যং স্বামিনং রাজগুণৈরনুনমাসে 
বতে চারুতয়ান্থরক্তা ॥ উৎসাহমন্ত্রপ্রভুশক্তিলক্ষ্মী 

১৬ £ পৃথীসপত্নীমিব শীলয়ন্তী | [৯] তন্মান্বহুবসবিতুর্বসুকোটিবর্ষঃ* 
কালেনচন্ত্রইব বিগ্রহপালদেবঃ | নেব্রপ্রিয়েপ বিমলেন কলাময়েন 

১৭ যেনোদিতেন দলিতোভৃবনন্ততাপঃ ॥ [১০] হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরেবাহুদর্প] 
দনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসান্তপিত্র্যম্। নিহিতচরপপদ্মো 

১৮ ভূতৃল্জাম্মুর্নিতন্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥ [১১] ত্যজন্দোষাসঙ্গং 
শিরসিকৃতপাঁদঃ ক্ষিতিভূতাং বিতম্বন্‌ সর্ববাশাঃ প্রস 

১৯ তমুদয়াপ্রেরিবরবিঃ। 1হতধ্বাস্তত্িগ্গ্রকৃতিরস্থুরাগৈকবসতি 
নুতোধস্ভঃ পুণ্যৈরজনি নয়পাঁলোনরপতিঃ ॥ [১২] গীতঃ সজ্জনলোচনৈঃ স্ব 

২০ ররিপোঃ পুৃজান্থরক্তঃ সদাসঙ-প্রামেচবলোইধিকম্চহরিতঃ 
কালঃ কুলেবিদ্বিষাং। চাতুর্বস্ভসমাশ্রয়ঃসিতযশঃ পূরৈর্জ্গল্পন্তয়ংস্ত 

২১ শ্যাপ্িগ্রহপালদেব বৃপতিঃ পুণ্যোর্জনানামভূৎ ৷ [১৩] দেশে প্রাচিপ্রচুর 
প্সিশ্বচ্ছমাপীয়তোকং শবৈরংত্রাত্বাতদম্ূমলয়ৌপত্যক! চন্দনেষু | 

হ২ * কত্বাসান্জরেমরুযু জড়তাং শীকরৈরতরতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ কটকম্‌ 
ভক্ত} ষন্তসেনা গজেন্দ্রাং [১৪] সখলুভাগ্গীরধীপণপ্রবর্তমান না 

২৩ নাবিধ নৌবাটক সংপাদিত সেতুবন্ধনিহিত শৈলশিখর শ্রেণীবিভ্রমাত। 
নিরতিশয় ঘনঘন ঘনঘটাশ্তামায়মান বাসরলক্ষ্মী 

২৪ সমারক্ধসম্তত জলদসময় সন্দেহাৎ। উদ্দীচীনানেক নরপতি 
প্রাভৃতিক্কতাগ্রমেয় হয়বাঁহিনী খরখুরোৎখা'ত ধূলীধূসরি 

২৫ ত দিগন্তরালাৎ। পরমেশ্বর সেবাসমায়াতা শেবজদুগ্বী পভূপালান্‌ 
স্ত পাদাতভরপমদবনেঃ | বিলাসপুর সমাবাসিত শ্রীম 

২৬ জ্জয়ন্বন্ধাবারাৎ। পরমসৌগতো মহারাজাধীরাজ$ শ্রীনয়পাল 
-_দেব পাদাম্ধ্যাতঃ পরমেশ্বর পরমভট্টারকো মহারাজাধির! 


> চতুঃমিদ্ধু। * কৌটিবর্যা। + হতধ্বান্ত। ভজন)  $ রাজাধিরাজ। 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয়-৪র্থ সংখ, 


পংক্তি 


২৭ জর শ্রীযন্নিগ্রহপালদেবকুশলী ॥ শ্রীপুণ্ড বর্দ্ধনভুক্তো ফাণিত 
বীঁথীবিযয়াস্তঃপাতিপুগুরিকামণ্ডল সমবন্কুধগ্ঘ()হলকুলি 

২৮ নফল্লাবণিকা [ ] রাজ্রখণ্ডীকৃত দার্দ্ধউদমানত্রয়োত্তর 
সপদাটবাপত্রয়াধিক দ্রোণদ্বয়োপেতকুল্াঞ্মাণাংশবন্জিতস্ব 

২৯ সম্বদ্ধাতি [ বিচ্ছিমতলোপেত ] একাদশোদমানাধিক সাৰ্দ্ধসপ্ত- 

*>, দ্রোপোপেতকুলাত্রয়প্রমাণাং। [(* ৮) ] সমুপগতা শেষরাজপুরুষান্‌ । 


পশ্চান্ভাগ 
১ বাজ্জবাজ্তন্যক। রাজপুত্র । বাজ] মাত্য। মহাসান্ষিবিগ্রহিক। মহা 
২ ক্ষপটঙ্সিক। মহাসামস্ত। ম হাসেনাপতি। মহাগ্রতিহার। দে 
৩ £ সাধসাধনি১ | মহাদণ্ডনায় ক। মহাকুমারাশাত্য । বাজস্থা 
৪ নোপরিক ॥ দাঁশাপরাঁধিক ৷ চৌরোদ্ধবণিক। দাণ্তিক। দাশ 


৫ পাশিক। শৌলিকক। গৌন্সিক। ক্ষেত্রপ। প্রীস্তপাল। কোট্টপাল ৷ 
অঙ্গরক্ষ | তদাধুক্ত বিনিষুক্তক। হস্তযস্থোট্রনৌবলব্যাপৃতক ৷ 

৬ কিশোরবড়বা গোমহিয্যজাবিকাধ্যক্ষ । দুতপ্রেষণিক । গমাগমিক। 
অভিত্বরমাঁণ। বিষয়পতি। শ্রামপতি। তরিক। গোঁড়। 

৭ মালব। খম ৷ হুণ। কুলিক। কর্ণাট। লাট। চাঁট। ভট্ট । সেবকাদীন। 
অগ্ঠাংঞ্ণাকীর্তিতান্‌। বাজ্পাদোপজীবিনঃ। প্রতিবা 

৮ সিনো ব্ৰাহ্মণোত্তরান্‌। মহ্ত্তমোত্তমাকুটুখিপুরোগ(?)মে 
দান্ধচগ্ডালপর্যস্তান। যথাহং মানয়তি। বোধয়তি। সমাদ্বিশতি 

৯ চ। বিদিতমস্ত ভবতাং। যধোপবিলিখিতোহয়ং গ্রামঃ 
স্বসীমাতৃণপুতিগোঁচরপর্যস্তঃ সতল | স্বোদ্দেশঃ সাম্রমধূকঃ । 

১০ শ্বজলস্থলঃ। সদশাপচারঃ স চৌরোদ্ধরপঃ। পরিহৃতসর্বপীড়ঃ 
অচাটভটপ্রবেশঃ | অকিঞ্চিৎগ্রাহঃ। সমস্তভাঁগ 

১৯ ভোগকর হিরণ্যাদি প্রত্যাষসমেতঃ | ভূমিচ্ছিত্রস্ভায়েন ) 
্আন্ড্ার্কক্ষিংতসমকাঁলম্‌। মাঁতাপিত্রোরাত্মনশ্চপুণ্যযশোহ 

১২ ভিবৃদ্ধয়ে ভগবস্তং বুদ্ধভট্টারকমুদিত্ত | ভবদ্ধাস্বগোত্রীয় 
ভারদ্বাজজাঙ্গিরসবার্হস্পত্য প্রবরায়। শরীঅনস্তসব্রহ্মচা- 

১৩ রিণে। পিগ্নলাদশাখ্যাধ্যায়িনে মীমান্সাব্যাকরণ তর্্কবিস্য'- 
বিদে। বাছড়া গ্রামবিনির্গতায় ! বেল্লাবা গ্রামবাস্তব্যায়। 


১ দৌসাঁধসাঁধনিক । * আঁচ? 


৫৬শ বর্ষ ] তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলওয়ালিপি ৬৩ 
পংক্তি 


১৪ মিত্রকরদেবপ্রপৌত্রায়। হৃষীকেশদেবপৌত্রায়। শ্রীপতিদেব 
পুক্রা় | শ্রীজয়ানন্দদেবশর্শণে | বিশুবসংক্তান্তৌ বিধিবৎ 
১৫ গদায়াং স্বাত্বা শ()সনীকৃত্য প্রদক্তোহইন্মীভিঃ। অতোভবস্তিঃ 
সর্বৈরেবাহ্থমন্তব্যম। ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমের্দানফল 
১৬ গৌরবাৎ। অপহরণেচ মহানরকপাতভয়াঁৎ। দ্ানমিদমন্থুমোদ্ধ 
পালনীয়ম্‌। প্রতিবাসিভি্চ ক্ষেত্রকরৈঃ আল্ঞাশ্রব 
১৭ ণ বিধেয়ীভূয় ষথাকালং সমুচিতভাগ ভোগকরহিরপ্যা 
দি প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্ধইতি ॥ সম্বৎ ১১ ভাদ্রদিনে ১৯ 
১৮ ভবস্তি চাত্র ধর্মানুশংপিনঃ শ্লোকাঃ বহুভির্বগুধা দত্তা 
রাজভি সগরাদিভিঃ | যন্ত ষন্ত যদা ভূমিস্তম্ততস্ত তদা ফল 
১৯ মৃ॥ ভূমিং ষঃ প্রতিগৃহ্কাতি যশ্চ ভূমিল্প্রফচ্ছতি। উভৌ তৌ 
পুণ্যকর্মাপৌ নিয়তং স্ব্গগামিনৌ ॥ গামেকাং স্বপ্ন মেক 
২০ থ্চ। ভূমেরপার্্ধমঙ্গুলং হরন্নরকমায়াতি যাবদাহুতপ 
স্নবম্‌ | বঙ্িঘর্ষসহত্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ | আক্ষে 
২৯ প্রা চানুমস্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ ॥ স্বদ্ত্তাম্পরদ্রত্তাম্বা 
যো হরেত বহ্ুন্ধরাম্‌। স বিষ্ায়াং কৃমি ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ প 
২২ চ্যতে | সর্বানেতান্তাবিনঃ প্রাধিবেঙ্্রা ভুয়োভুয়ঃ প্রার্থয়তেষ 
রামঃ। সামাদ্যোহয়ং ধর্মসেতুন্পাণাং কালে কালে পা’ল 
২৩ নিয়ঃ ক্রমেণ। ইতি কমলদলান্বুবিন্দুলোলাং শ্রীয়মহথ, চিন্ত্য 
মমুয্যজীবিতঞ্চ। সাক]ল মিদং মুদাহতঞ্চ বুদ্ধা ন হি 
২৪ পুরুষৈঃ পরকীর্তয়ো বিলোপ্যা ইতি ৷ শ্রীমদ্বিগ্রহপালেন 
ক্মাপাল-কুলমৌলিন! ৷ তাত্রান্থশীসনেদুতঃ [ন্বীক]তঃ 
২৫ শ্রীত্রিলোচনঃ | সিনিগড়া গ্রামনির্ধাত হরদেবস্ত 
মুনা । ইদং শাসনমুৎকীপং পৃ [ দেবেন শি ]ল্লিনা | 
বিগ্রহপালদেবের এই বেলওয়া-লিপির [৯২] ও [১৩] নম্বর শ্লোকের বঙ্গাছবাদ 
মহীপালের বেলওয়া-লিপির বঙ্গান্ুবাদের সঙ্গে প্রদত্ত হয় লাই। কারণ, উহাতে এই 
শ্লোকগুলি ছিল না, থাকিবার কথাও নছে। এই কারণ উহার বঙ্গাস্থবাদ এখানে প্রদত্ত ছইল। 
“উদ্নয়গিরি হইতে রবির চ্যায় মহীপালদেবের মহনীয় পুণ্যবলে নয়পাল জন্মগ্রহণ করেন, 
যিনি রমণী-আসক্তি ত্যাগ করিয়া রাজাদের মাথায় পা রাখিয়া আশা সকল বিস্তার 
কবিয়াছিলেন এবং যিনি ফলশোভিত বৃত্তের ষ্যায় সিঞ্ধপ্রক্কৃতি ও অন্ুরাঁগের আধার ।” [১২] 


১ গালনীযঃ । ২ শ্রিরমনুবিচিন্ত্য | ৩ সুনুনা । 


৬৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অন-৪্থ সংখ্যা 


“তাহা হইতে লোকদিগের পুণ্যহেতু বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করেন। যিনি সজ্জ্নদের 
লোচনদ্বারা গীত হইতেন, সর্বদা স্মররিপুর পৃজায় অঙ্কুরক্ত, ধাহার বাহুবল সংগ্রামস্থলে দশিত 
হইত, অধিক যুদ্ধকারী শক্রকুলের যিনি কালম্বরূপ, চারি বর্ণের আশ্রয়, যাহার যশোরাশিতে 
দিক্মগ্ুল ধবলিত হইযাছিল।* [৯৩] 

এই শাসনের দত্ত বস্তু হইতেছে ; ২৭, ২৮, ২৯ পংক্তি, সন্মুখভাগ । 

পপুণ্ বর্ধনভূক্তির অন্তর্গত ফাণিতবীথী বিষয়াস্তঃপাতি পুগুরিকীমণ্ডলসম্বন্ধ সুধষ্ধ(?)হল- 
কুলিন-ফল্লাবনিক (অর্থাৎ যে ভূমিতে উৎকৃষ্ট হলেব ফলক সুধন্ত-_অর্থাৎ (৫)ফলবান্‌ 
হইয়াছে ).**রাজখণ্ীকৃত সাডে তিন উদমানের অধিক সপদাট তিন বাপের অধিক ছুই 
দ্রোণ পাঁচ কুল্য প্রমাণ এবং সবঙ্গিত সম্বন্ধ একাদশ উদমানের অধিক সাড়ে সাত দ্রোণ 
সমস্থিত তিন কুল্যগ্রমাণ (ভূমি )” 

দনিগ্রহীতাব পরিচয়-সংশ্লিষ্টি শীদন-অংশে নিম্নরূপ পাঁওষা যায়--১২, ১৩, ১৪ পংক্তি ; 
পশ্চান্তাগ | “্ভরন্বা্জ গোত্র, ভাবদ্বাঙ্জ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য গ্রবর, শ্রীঅনস্তের সব্রক্ষচারী, 
পিপ্ললাদশাখাধ্যায়ী, মীমাংসাব্যাকরণ-তর্ক-বি্যা বিৎ, বাঁহড়া গ্রাম হইতে বিনির্গিত, বেল্লাবা- 
গ্রামবাসী মিত্রকরদেবের গ্রপৌন্র, হষীকেশদেবের পৌত্র, গ্রীপতিদেবের পুত্র প্রীজয়ানন্? দেব- 
শরৰ্ম্মাকে বিশুবসংক্রান্তি সময়ে বিধিবৎ গঙ্গায় সান করির| শাসনবদ্ধ করিষা আমরা প্রদান 
করিলাম ।* এই গ্রাম বেল্লাবা হইল এখনকার বেলওয়া এবং এখনকার পার্ববর্তী চকবয়ড়া 
গ্রাম হইল বাছড়াগ্রাম ৷ 

বেলওয়ায় ছয়ঘাটির বিরাট দীঘির পাড়ে একটি উচু ইঞ্টকস্ত,প দেখিয়াছিলাম। স্থানীয় 
মুসলমানরা বলিলেন, “টি একটি পীরের দরগা ছিল। ও পার্থে ছিল তাহার ব্যবহারের 
ইন্দারা, এখন মাটিতে ঢাকা পাড়য়াছে, তাহাতে বড ঘাস গজ্ঞাইয়াছে, উহা গরুতেও খায় না 
দেখুন ; চাষীও ও জমিটুকু ছাড়িয়া দিয়াই হাল চালায় ৷" 

স্বভাবতই যেমন হয় £ উহা কোন হিন্দু দেবমন্দিরের আদিস্থান বলিয়া আমার ধারণা 
জন্মিল। অল্প দুরে পরিখাবেষ্টিত স্থানে “গুদির ধাপ? নামক যে স্ত,প দেখিলাম, তাহা খুঁড়িলে 
হয় ত কিছু এমন চিহ্ন পাওয়া যাইতে পারে, যাহা দ্বারা মহীপালের শাসনটি কেষন করিয়া 
বেলওয়ায় আসিল, তাহা ধরা যাইত । অথবা এ শাসনের দানগ্রহীতা প্রীজীবধর দেবশর্খ] 
(হস্তিদাপগোত্র ) এই “বেল্লাবারই মন্দিরের 0) অছি ছিলেন? এবং তৃতীষ বিগ্রহপালের 
এই বেলওয়া-শাসনেব দানগ্রহীতা শ্রীল্য়ানন্দ দেবশর্শ্ম (ভরদ্বাগোত্র ) পরবর্তী কালে 
তাহার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। | 

প্রদত্ত ভূমির পরিমাপ বর্ণনায় তৃতীয় [বগ্রহপালের লিপিতেও বাপ, কুল্য ও দ্রোণের 
সঙ্গে প্রমাণ’ কথাটি ব্যবহৃত হইয়াঙ্ছে। তবু মহীপালের বেলওয়া-লিপির প্রমাণের 
তাৎপর্ধ্য বুঝ! যাইতেছে না। 

মহীপালের বেলওয়া-লিপির কফাণিতবীথি, তৃতীষ বিগ্রহপালের বেলওষা-লিপিতে 
ফাঁণিতবীধি বিষয় হইয়াছে অর্থাৎ বীথি যদি থানা-সদৃশ হয় এবং বিষয় যদি জেলার অস্থুব্দপ 


‘ডৰ বর্ষ] তৃতীয় বিগ্রহপাঁলদেবের বেলওয়ালিপি [৬৫ 
হয় (এই মতই এত দিন চলিয়া আসিতেছে ), তবে পিতামহের আমলের “বীথি, নাতির 
আমলে “বিষয় হইয়া উন্নত হইয়াছে । কিন্তু বিষয়ের আগে ফাণিতের ‘বীথি’ সংজ্ঞা 
ঘুচিল না কেন? 

ছয়ধাটির বিলের পাড়ে পীরের পীঠস্থানে যিনি শেষ ফকির ছিলেন, তাহার ছাতের 
মতন্তচিহ্যুক্ত একটি ব্রিশূলের অগ্রভাগ স্থানীয় একজন মুসলমানের গৃহে ছিল। উহাতে 
যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা আমি নকল করিয়া আনিয়াছি। উহা! হইতে পৃথক আলোচনা 
করার ইচ্ছা আছে। 

বরেজ্ভূমির কৈবর্তবিদ্রোছের সহিত বেলওয়ার মহীপাল ও তৃতীয় বিগ্রহপালের 
শাসনোক্ পুণুরিকামণ্ডলের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। বস্তুত ইছাই কৈবর্তদের আদি স্থান বলিয়া 
বোধ হয়। টলেমী-বপিত পেণ্টাপোলস (02908800118) হইল মহীপাল-লিপিতে উল্লিখিত 
পঞ্চনগরীবিষয়ের কেন্ত্র এবং চতুর বম হুইল চৌখণ্ডী, যাহার অপর নাম হইল ঘোড়াঘাট । - 
এই পঞ্চলগরী মুসলমান আমলে পাঁচবিবি হইয়াছিল এবং পঞ্চনগরীর বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ 
পাঁচবিবি, রেলস্টেশনের ছুই মাইল দূরস্থিত পাথুরেঘাটাতে তুলসীগঞ্জার নদীর তীর এখনও 
বিস্তৃত রহিয়াছে । বেলওয়ার মহীপাল-লিপির 'ফাপিতবীথি' তাহার নাতি তৃতীয় 
বিগ্রহপাঁলের বেলওয়া-লিপিতে 'ফাণিতবীতিবিষয়' হইয়াছে । এবং এই বিষয়টির কেন্ত্র 
কালে কালে সম্ভবত বর্দনকোট নাম পাইয়াছিল, ঠিক যেমন করিয়া কোটাবর্ষবিবয়ের কেন 
কালে কালে দেবীকোট বা দেবকোট নাম পাইয়াছিল। ফাণিত নামটি একেবারে বিলুপ্ত 
হয় নাই, নিকটেই সম্ভবত ফাণিত--পাণিত--পানিতোলা নাম নিয়া এখনও টিকিয়া আছে। 
উল্লিখিত বর্ণনাগুলির বিস্তৃত আলোচনা মৎ্রচিত প্রবন্ধে “বেলওয়ার তাঅশাসনের দেশে” 
রষ্টব্য । বিভিন্ন গ্রন্থ, স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থা, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাছিক গঠন 
ও নদীগুলির অবস্থান, গতিপরিবর্তন এবং প্রাচীন চিহ্কাদি অবলম্বনে রচিত এই প্রবন্ধ 
" ভারতবর্ষ পত্রিকায় ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । ( ১৩৫৫ ফান্তুন, পৃঃ ১৯২ ) ১৩৫৬ বৈশাখ, 
পৃঃ ৪০৬ $ ১৩৫৬ ভাদ্র, পৃঃ ২৩০ )। 

পাল-রাজাদের জরয়ন্বন্ধাবারগুলি সবই ভাগীরথীতীরে, এই বর্ণনা ইহীদের সব 
তাত্রশাসনগুলিতেই আছে। ন্তরাং প্রধানত তাঈীরখীভীরেই এইগুলি চিহ্নিত করার 
চেষ্টা করিতেছি। 





বিদ্ধানিবাস ভট্টাচার্য 
জ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশ বৎসর পূর্বের ‘কাশীনাথ বিস্যানিবাস’ সন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মুদ্রিত 
করেন (সা-প-প, ১৩৩৭, ৪র্ঘ সংখ্যা )। যে বাঙ্গালী মহাপগ্ডিত স্বকীয় জীবদ্দশায় 
*সর্ববজগতী প্রতিষ্ঠিতভ্রাচার্যোঘমৌলিরত্-্ূপে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ সারম্বত পীঠ কাশীধামে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র ভারতব্যাপী এক অনন্যসাঁধারণ মর্ধ্যাদার ভাজন হইতে পারিয়াছিলেন, 
বিপুল বঙ্গসাছিত্যের মধ্যে এ একটীমাত্র পৃথক্‌ প্রবন্ধে এবং অপর কতিপয় প্রস্থ ও প্রবন্ধের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে মাত্র তাহার ক্ষীণ স্থৃতিকথা নির্ববাপোম্ুথ হইয়া আছে। পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, 
ধর্দনিষ্টা “প্রভৃতির অতিশ্রেষ্ঠ এঁতিহাসিক আঁধারের প্রতি অধুনাতন প্রগতিশ্ঈস আত্মঘাতী 
বাঙ্গালী জাতির অতিতয়াবহ এই মনোবৃত্তি শোচনীয় সন্দেহ নাই। অথচ বিদ্ভানিবাসের 
জীবন-কথার উপকরণ ছুপ্রাপ্য নহে। আমরা ক্ষুদ্র চেষ্টায় যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তত্থারা 
শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের সংশোধন ও বহুল পরিবর্ধন আবশ্তক হুইয়াছে। 

"লগুনের ইণ্ডিয়া অফিসে লক্ীধর-রচিত “কুত্যকল্পতরু' গ্রন্থের দানকাণ্ডের একখানি 
পুথি রক্ষিত' আছে--পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, ১৫১০ শকাবে বিদ্তানিবাস ইহা 
লেখাইয়াছিলেন £-- 

১: সর্বোষাৎ মৌলিরত্বানাং ভট্টাচার্য্যমহাত্মনাং। 
এতছ্ি্ভামিবাসানাং দানকাাখ্যপুষ্তকং ॥ 
ব্যোমেনুশরশীতাংশুমিতশাকে বিশেষতঃ । 
শুত্রে কবিচন্ত্রেণ বিলিথ্য পরিশৌধিতৎ ॥ - 

(১৪৬১ সংখ্যক পুথি, 1. 0.,.1, p. 40৭ ) 
এই বান পানি কৌ দাহ কাহানি দিক হতে রম কির ছিলে, জানিবার 
উপায় নাই। নদীয়া দ্বিলার উলানিবাসী দীননাথ ভট্টাচার্যের গৃহে রাজেজ্রলাল মিত্র 
কৃত্যকল্পতরুর অপর এক কাণ্ডের পুথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাছাও বিষ্তানিবাসের 
লেখান £_-000. 9183) 
সর্ধজ্বগতীপ্রতিঠিতভ্টাচার্ষ্যৌঘমৌলিরত্বানাং । 
নৈয়তকালিকপুস্তকমেতদিভানিবাসানাম্‌ ॥ 
দিকৃপক্ষদিবসগণিতে শাকে চৈত্রন্ত সপ্তমাংশে | 
পরিপুরিতৎ বিলিখ্য ভ্রীরবিচজেশ শুক্রেণ ] 
পুধিত্বয়ের লিপিকাল ও পুণ্পিকার ভাষা হইতে অস্থমান হয়,লিপিকার একই ব্যক্তি ছিলেন-_ 
সম্ভবতঃ কবিচন্্র নামটাই ভূল করিয়া রবিচন্দ্র পঠিত হইয়াছে । অনুগত লিপিকার বিস্ঞা- 
নিবাসের যে বিশেষণ-পদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে অতিরঞ্জিত নহে । ১৫১৯ 


৫৬শ বর্ষ] ' বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য ৬৭ 


শকের চৈত্র মাসে (১৫৮৯ খ্রষ্টাব্দের মার্চ মাসে) অতি প্রাচীন অবস্থায়'জীবিত থাকিয়া তিনি 
ষে ‘ভদ্টাচার্য্য অর্থাৎ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পুধিত্বয় ব্যতীত 
অন্ত প্রমাণও তদ্বিযয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিষ্ভানিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ (সিষ্বাস্ত-) 
পঞ্চানন বৃন্দাবনে বসিয়া ১৫৫৬ শকে গৌতমন্ত্রবৃত্তি রচনা করেন। প্রারস্তে পিতৃবন্দনা- 
শ্লোকটী উদ্ধারযোগ্য :_-( চতুর্থ শ্লোক ) 

অদ্বৈত গুরুবর্ধয়োরিব লসংক্মামগুলীমঞ্তনং 

রূপং কিঞ্চন পৌরুষং গির ইব প্রাপল্ভ্যসম্পাদকমূ। 

দ্বানে কর্ণমিবাবতীর্ণমপরৎ দীনে দয়াদক্ষিণং 

তাঁতং বিশ্ববিসারিচারুষশসৎ বিভ্ঞামিবাসৎ ছুমঃ ! 
ইহাও সরশ্বতীর পুরুষাবতার বিবিসারিকীন্ত বি্ানিবাসের প্রতি পিতৃভক্তির উচ্ছাসযাত্ 
নহে। 
, আকবরের অভিষেককালে বিস্তানিবাস 2-_আইন্‌-ই-আক্বরী গ্রন্থে সম্রাট আকবরের 
রান্মত্বকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের একটা তালিকা পাওয়া ষায়। মোট ১৪০ জনের 
মধ্যে ৩২ জন হিদ্দু। তালিকাটী আকবরের অভিষেককালে ( ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) প্রস্তুত 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, তালিকাভুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তি গ্রস্থরচনাকালে (১৫৯৭ 
খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন না এবং কয়েক ভন ( ১১; ২৯, ৩৪, ৩৯ ও ১০০ সংখ্যক মুছলমান 
Blochmann : 48৮87477801) Vol IL, PP. 587-47 জ্টব্য ) ৯৬2-৭০ হিজরী সনেই 
(১৫৬২-৩ খ্ৰীঃ ) পরলোকগত হইয়াছিলেন। আকবরের অভিষেককালে ভারতীয় পণ্ডিতদের 
শীর্ষস্থানে শ্রেণীবিভাগক্রমে নি্লিখিত্‌ মহামনীষীরা অধিষ্ঠিত ছিলেন, ব্লক্ম্যান সাহেব 
ইহাদের পরিচয়াদি কিছু মা্জ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং অপর 'কেহ অতীব মূল্যবান্‌ 
এই তালিকাটীর প্রতি সাদর দৃষ্টিপাত করেন নাই (1. ল. Q., সা, PP. 81-6 ব্য )। 
প্রথম শ্রেণীতে পরমতত্বববিৎ যোগী ও সন্যাসীর নাম-_মাধব সরস্বতী, মধুহদন, নারায়ণ 
আশ্রম, হরিজয় স্বরি (জৈন ), দামোদর ভট্ট, রামতীর্থ, নরসিংহ, পরমানন্দ ও আদিত্য (?), 
মোট নয় অন। সুপ্রসিদ্ধ মধুসুদন ( সরস্বতী ) ও তদীয় বিস্তাগুরু মাধব সরস্বতীর নাম এই 
তালিকার প্রারম্ভে উল্লিখিত হওয়ায় বুঝা! যায়, উভয়ে স্বীয় ১৬শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেই 
€(১৫২৫-৫০ত্রীঃ মধ্যে) কাশীর পরমহংস সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
বাঙ্গালী মধুসুদন সরস্বতী অনেক পরবর্তী এবং ভিন্ন ব্যক্তি । 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষাগুরুস্থানীয় মাত্র ছুই জনের লাম আছে, বামভদ্র ও চিদ্রপ। 

তৃতীয় শ্রেণীতে একটাও হিন্দু নাই। চতুৰ্থ শ্রেণীতে ৭ জন মাত্র যুছলমানের সঙ্গে ১৫ জন 
তাকিক  মহাপত্ডিতের নাম দৃষ্ট হয়-__নারায়ণ; মাধব ভঙ্, শ্রীভট, বিশ্বনাথ, রামকৃফণ, বলত্র 
মিশ্র, বাস্সুদেব মিশ্র, বামন ভট্ট, বিস্তানিবাস, গৌরীনাথ, গোপীনাথ, কষ্ণপণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য, 
ভগ্গীরথ ভট্টাচার্য্য ও কাশীনাথ শট্টাচার্ধ্য। ভারতবর্ষের অষ্যতম শ্রেষ্ঠ পত্ডিতরূপে 
বিস্তানিবাসের নাম ১৫৫৬ খ্রীষ্টাবেই সম্রাট-দরবারে ঘোষিত হইয়াছিল । ৩০ বৎসর পরে 
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ইহারা প্রায় সকলে পরলোকগত হইলে একমাত্র বিস্তানিবাসই জীবিত থাকিয়া পত্ডিত- 
সমাজে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ববথা অতুলনীয় প্রত্যক্ষদর্শী লিপিকার 
কবিচন্ত্র ও পুত্র বিশ্বনাথ এই অনস্কসাধারণ প্রতিষ্ঠার বর্ণনায় আুতরাংই ভাষা খুজিয়া পান 
নাই। তালিকার অবশিষ্ট নামমধ্যে চারি জন চিকিৎসক-_মহাঁদেব, ভীমনাথ, নারায়ণ ও 
শিবাজী-_এবং হুই জন বোধ হয় জৈন, বিজয়সেন স্থরি ও ভাঙ্ুচন্্র। 

কাশীর মুক্তিমণ্ুপে ১৫০৫ শকাব্দে (১৫৮৩ স্্ী,) একটি সামাজিক সভা হইয়াছিল এবং 
তাহার নির্ণয়পত্রে নানাদেশীয় প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে “বিস্তানিবাস ভট্টাচার্য্য’ প্রমুখ গৌড়ের 
স্বাক্ষর আছে ( চিতলেভট্রপ্রকরণ, পৃ ৭৭)। হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, 
_ টৌড়রমল্পের সন্মুখে বিন্তানিবাসের সহিত নারায়ণভট্টের বিচার হইয়াছিল ( Ind. Ant. 
1912, 0. 10) ইহা খুবই সম্ভবপর, কিন্তু শাস্ত্রী যহাশয়ের' এতদ্বিষয়ক মূল প্রমাপ-পল্র 
এখন অপ্রাপ্য। « 

বিভানিবাসের রচনাবলী £-_-পণ্ডিতদের জীবনীর প্রধান উপকরণ ছুইটা__ভাহাদের 
রচিত গ্রস্থাবলী এবং তাহাদের পারিবারিক বিবরণ। গ্রস্থযধ্যেই গ্রস্থকারের জীবন-কথা 
বহুল পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 
পণ্ডিতের এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী পণ্ডিতের জীবনী উদ্ধার করা অতীব দুঃসাধ্য এবং 
কুলপঞ্জী প্রভৃতি হইতে পারিবারিক বিবরণ উদ্ধার করা বর্তমানে আরও কষ্টকর । দ্বিবিধ 
উপকরণই বাঙ্গলাদেশে পরম উপেক্ষা ও অনাদরের বস্তু হইয়া আছে। আমাদের ক্ষল্প 
শক্তিতে তাহা হইতে যেটুকু উদ্ধার করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

ভন্বচিস্তামণিবিবেচন £ খ্ৰীষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে পূর্ব্ভারতে প্রতিভার একমান্র 
বিলাসদ্বন ছিল নব্যগ্ভায়ের আকরগ্রস্থ তত্বচিস্তামণির পঙক্তিবিচার। এ যুগের প্রায় 
সমস্ত প্রতিভাবান্‌ পণ্ডিত,তদ্ুপরি টাকা রচনা করিয়া তদানীস্তন শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্তানিবাসেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই-_তিনিও 
তত্বচিস্তামণির টাকা রচনা! করিয়া অমর হইতে চাহিয়াছিলেন। বিস্তানিবাঁস-রচিত 
মশিটীকার প্রত্যক্ষখণ্ডের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার বিবরণ পূর্বতন এক প্রবন্ধে 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৫৩, পৃ. ৯৬-৯৭)। প্রতিলিপিটী বিষ্ভানিবাস স্বয়ং 
প্লেখাইয়াছিলেন। কাশীতে তাহার বংশ বিলুপ্ত হইলে এই অতিছুর্দভ গ্রন্থ কাশী 
সংস্কৃত কলেজের ছ্যায়ের অধ্যাপক ( ১৮১৩-৩৩ খ্রীঃ) সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনারায়ণ ্কায়পঞ্চাননের 
হস্তগত হয় 5 চন্দ্ৰনারায়ণের উত্তরাধিকারী ৮হরিহুর শীস্ত্রীর গৃহ হইতে অল্প কাল হুইল কাষ্ীর 
সরম্বতীভবনে ইছা সাদরে স্থাপিত ও পরিরক্ষিত হইতেছে। এই টাকার শব্বধণ্ডও কার 
হুর্গাঘাটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল (লা, P. Shastri : Report on the Bearch of Sans. 
Mss., 1901-2 to 1905-6, P. 17 )--তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক । বিদ্ভানিবাসের এই 
মপিটীকা শিরোমণির দীধিতিগ্রন্থের পূর্বে রচিত হুইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। 
কারণ, শিরোমণির নাম কিম্বা সন্দর্ভ তন্মধ্যে উদ্ধৃত হয় লাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহার রচলাকালে 
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বিদ্যানিবাসের পিতামহ ‘শ্রীবিশারদচরণাঃ” (৫১২ পত্রে) জীবিত ছিলেন। তৃতীয়তঃ, 
বিদ্যানিবাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্র গ্যায়বাচস্পতি দীধিতির অন্মানখণ্ডের টাকায় স্পষ্টাক্ষরে 
, লিখিয়াছেন যে, এক স্থলে শিরোমণি প্অন্মৎপিতৃচরণানাং* ( অর্থাৎ.বিস্ভানিবাসের ) বিবক্ষা 
উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ইছা কি করিয়া সম্ভব ছয়, বিস্তানিবাঁসের কালবিচারে 
তাহা আলোচিত হইল। 
মুগ্ধবোধের আদি টীকাকাঁর ‘বিসভানিবাস’ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ব্যক্তি ছিলেন, যদিও হরগ্রাসাদ 
শান্জি-প্রমুখ সকলেই তাহাকে এষাবৎ অভিন্ন ধরিয়াছেন ( ফণিভূষণ তর্কবাগীশ £ স্ভায়পরিচয়, 
হয় সং, ভূমিকা, পৃ. ৫৮-৯)। বিস্ভানিবাস একটা উপাধি মাত্র এবং বাঙ্গালা দেশে এক সময়ে 
ইহার বহুল প্রচার ছিল। আমরা 'বিস্ভানিবাস, উপাধিধারী প্রায় ৫* জন পর্ডিতের' 
নাম সংগ্রহ করিয়াছি। বৈয়াকরণ বিস্ভানিবাসের গ্রন্থ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে এবং 
তাহার পরিচয়াদি জানিবার কোন সুত্র অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে তিনি যে 
আলোচ্য মহাপত্তিত হইতে পৃথক ছিলেন, তাহা অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। 
প্রথমতঃ, মুগ্ধবোধটাকাকার হূর্গাদাস বিস্তাবাগীশের ( ১৬৩৯ খ্রী.') পূর্ববর্তী মহাদেব সরম্বতী- 
কণ্ঠাভরণ, তৎপূর্ববর্তী রাম তর্কবাগীশ এবং তাহারও পূর্ববর্তী বিস্তানিবাস খ্রীষ্টীয় ১৫শ 
শতাব্দীর পরবর্তী নহেন। বিস্তানিবাস ভট্টাচার্য্য তাহার সমকালীন হুইয়া থাকিলেও 
বাঙ্গালা দেশে দীর্ঘকাল বাস করেন নাই এবং মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণকে বঙ্গদেশে প্রচলিত করার 
সম্ভাবনা, সুযোগ বা সামর্থ্য তাহার ছিল না। তাহার পুত্র রুদ্র চ্ভায়বাচম্পতি ও বিশ্বনাথ 
কুক্রাপি তাহার বৈয়াকরশত্ব ও ব্যাকরণগ্রস্থের উল্লেখ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিশারদগোষ্ঠী 
খুব সম্ভবতঃ কলাপব্যাকরণে অধীতী ছিল, কলাপের প্রসিদ্ধ টীকাকার পুণুরীকাক্ষ বিস্তাসাগর 
, এই গোষ্ঠীসন্ৃত ছিলেন বলিয়া অন্থমিত হয় (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ১৫৮ 7 ১৩৫৩, পৃ. ৯৪-৫)। 
তৃতীয়তঃ, রুত্র গ্চায়বাচম্পতি প্রত্যক্ষদীধিতির টাকার এক স্থলে “কিত্যযুটো হস্কত্রাপি” 
( কলাপের স্বত্রবিশেষ ) উদ্ধৃত করিয়াছেন ( ব্লীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৬৫২ সংখ্যক সংস্কৃত 
পুথির ৭২ পত্র )--তাহার পিতা মুগ্ধবোধের সম্পরদায়প্রবর্তক টীকাকার হইয়া থাকিলে 
ইহা একাস্ততাবে অসম্ভব হয়। 
দ্বাদশযাত্ৰাপদ্ধতি £$ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধহ এত কাল বিস্তানিবাঁসের গ্রস্থকর্তৃত্ প্রমাণিত 
করিয়া রাখিয়াছিল-_রাজেন্দ্রলাল মিত্র,দোলারোহণপদ্ধতি, নাম দিয়া ইহার ক্ষুত্র বিবরণ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন (1. 418) আমাদের নিকট ব্রক্ষিত একখানি উৎকুষ্ট প্রতিলিপি 
হইতে গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল ( পত্রসংখ্যা ২২)। প্রন্থারম্ত এই £__ 
বরদ্ধাত্বাদসহোদ্রর নির্ভররজ মাধুতরীভাঞ্থি। 
বিস্তানিবাসততহুতে যাজ্াকর্শ্মাণি সাত্বতাং ভরত ॥ 
কো বিধিঃ কশ্চ দিষেধে! যত্বঙগীলা যথা তথা সেব্যা । 
তঘিবেধিবেকাদবিবেকাত্মমো নিরাকুর্স্থঃ ॥ 
ইহ খলু ভগবদর্শনাহুপস্থিতপ্রোৎসাহুকলিত ইন্সথযয়স্ত নরপতের্ডক্তিযোগ এবোদ্েস্ত ইতি 
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ব্ৰঙ্গবিজ্ঞাপিতে প্রতিরূপিণা ভগবতা বরপ্রদানেন যাত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ। যথা বহ্দোবাচ--*। 
দ্বাদশ যাত্রার ক্রম এই গ্র্থাস্থসারে যথা-_জ্যৈষ্ঠ-পুণিমায় সবনযাত্রা (৩-৭ পত্রে ), 
গুতিচাষাত্রা (৭-১২), শয়নোৎসব (১৩), দক্ষিশায়নোৎসব, পাৰ্শ্ব -পরীবর্্তন (১৩২), . 
উত্থাপন (১৪২), প্রাবরপোৎসব (১৫২); পুষ্যাভিষেক (১৭1২), নবশন্ত (১১০1১), 
দোলযাল্রা (৮1১), দমনভঞ্জন (২১1১) ও সর্বশেষে অক্ষয়তৃতীয়া (২২1১) প্রন্থশেষ যথা, 
ইত্যক্ষয়চদ্দনযান্রাবিধিঃ ॥ অলচ্চ গরুড়পুরাণে, 
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং ক্মমাপতিং ৷ 
ছোলারুঢ়ং সমভ্যর্য মাসমান্দোলয়েখ কল! ॥ 
দোলার্ঢং প্রপশ্যত্তি যে ক্কফং মধুমাধবে । 
অপরাধসহ্ত্ৈত্ত মুক্তান্তে নাম সংশয়ঃ 1 ইতি পারুড়ো দোৌলোবংসববিধিঃ ! 
ইতি শ্রীবিগ্তানিবাঁসকতদ্বাদশযাল্রাপদ্ধতিঃ সমাপ্তা ॥ 


যাত্রার ক্রম হইতে বুঝা! যার, বিগ্যানিবাস বঙ্গীয় রীতি অন্গুসরণ না করিয়া, পাশ্চাত্য রীতি 
অবলঘ্বন করিয়াছেন। এই নিবন্ধ খুব সম্ভবতঃ উৎকলে বাঁসকালে লিখিত হইয়াছিল । 
ইহা প্রয়োগাত্মক, প্রমাণ-বিচার অতি সংক্ষিপ্ত । ন্মার্ত ভধীচার্ধ্য রঘুনন্দনের “বাদশযাত্রাতত্ব 
নামক নিবন্ধের প্রমাণাংশ ও প্রয়োগাংশ সম্পূর্ণ পৃথক্‌। রঘুনমান চান্দনী হইতে দমন- 
তঞ্জিকার উল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্ভানিবাসের 
বয়ংকনিষ্ঠ ও পরবর্তী ছিলেন। বযান্রাতত্বে বিদ্যানিবাসের বর্তমান গ্রন্থ হইতে একাধিক 
বচন প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, যদিও প্রায় সমকালীন বিদ্যানিবাসের নামোল্লেখ 
রখুনন্দনের কোন গ্রন্থে নাই। দৃষ্টাত্তস্বরূপ একটা স্থল লিখিত হইল :-_ 

“ইদং পবিত্রং পরমং সহ্স্তং ব্রহ্ষপোদিতৎ | কারক্লিত্বাপি বা দৃষ্ট। নরো নৈবাবসীদতি। 
ইত্যাদি। অপি বেতি পক্ষান্তরদ্ুচনাদৃগ্ডড্চাফলাতিদেশীৎ যো যথাকর্ত,মহতীতুযুক্ডেস্চ।".-*" 
ন চৈতম্ক ' প্রকরণাজ্জগল্াথমূদ্তিপরতেতি বাচ্যৎ পূর্ববচনৈঃ সমমেকমূলত্বে সম্ভবতি সূলতেদকল্পনা- 
গৌরবাৎ।-*দ্বোলমহ্বোৎসবে তু গোবিদ্দযুর্ডিবিহিতত্বেন সুতরাং সাধারণমেব | মহাজনপরিগৃহীতৎ 
সর্বদেশীয়াচারপরিপ্রান্তফৈতৎ ন বিকল্ল্যমন্ৰজ্ঞৈরিতি । ( বিভামিবাস, ২-৩ পঞ্স ) 

ইং (পবিশ্ৰেং) পরমং রহল্তং ব্রন্মণোদ্িতং কারয়িত্বাথবা দৃষ্)। নরো বৈ নৈব সীদতি। 
অথবেতি পক্ষান্তরশ্থচনাৎ গুপ্ডিকাফলাতিদেশাৎ যো যথা কর্ড,মর্হাতি ইত্যুক্জেশ্চ | ন চৈতস্ত প্রকরণাৎ 
শবগন্নাথপরতেতি বাচ্যং “প্রকল্পপাৎ বাক্য বলবত্বাং সঙ্কোচে মানাভাবাচ্চ”। দোঁলোৎসবে তু 
গোবিদ্দমূর্ভোখিহ্বিতত্বেন সুতরাং সাধারপ্যমেব | মহাঁজনপরিগৃহীতং সর্ধদেশীয়াচারপরিপ্রাপ্তফৈতৎ 
ন বিকল্পনীয়মল্পজৈরিতি | (যাজ্রাতত্ব, পৃ. ১৭ অন্মদ্বীর পুথির ৯।২ পত্র ) - 

চিহ্নিত স্থলে রঘুননানের যুক্তির উৎকর্ষ এবং অন্তর সন্দর্ভত্বয়ের অভিন্নতা লক্ষ্য করিলে 
রঘুনন্দনের পরবর্তত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। | 

সচ্চরিতমীমাংস! $১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ওফরেটু সাছেব অক্স্ফোর্ডে রক্ষিত সংস্কৃত পুথির 
বিবরণীগ্রস্থে পুরুষোতম-রচিত শ্রীমড্বাগবতের প্রীমাপ্যস্থাপক ‘অবতারবাদাবলী’ নামক এক 


৬স বর্ষ]: বিদ্ধানিবাস ভট্টাচার্য ১ 


ক্ষুদ্র নিবন্ধের পরিচয় প্রদান করেন। তন্মধ্যে :যে সকল শ্রস্থ. হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, 
“বগ্ভানিবাস-ভট্টাচার্ধ্য-রচিত “মচ্চরিভমীমাংসা” তাহাদের অগ্ভতম | ( Aufrecht : 
021. 06%., 9. 88)। কতিপয় বৎসর পূর্বে এই দুর্ভ গ্রন্থের খণ্ডিত একখানি প্রতিলিপি 
বরোদার প্রাচ্যমন্দিরে সংগৃহীত হয়। বরোদা এবং কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির, 
কতৃপক্ষের সৌজন্ভে এই ছিন্নভিন্ন ত্রমপ্রমাদবহুল সুপ্রাচীন প্রতিলিপির চিত্রাবলী আমরা 
সম্যক পরীক্ষা করার সুযোগ পাইয়া বিদ্যানিবাস সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে 
সমর্থ হইয়াছি। সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল। সচ্চরিতমীমাংসা সদাচারবিষয়ক সুবৃহৎ, 
ধর্দশান্্রীয় গ্রন্থ। ইহার প্রারস্তাংশ আবিষ্কৃত হয় নাই, একই হস্তাক্ষরে লিখিত তিনটা 
পৃথগংশ পাওয়া গিয়াছে। প্রথমাংশের পত্রাঙ্ক ১৬-৬৬, বিষয়বস্তুর পরিচায়ক পদসমূহ 
এই-_অথ গদ্ধঃ (১৮১ পত্ৰ:), পুষ্পাণি (ও), অথ ধৃপঃ (১৯২), ইতি লচ্চরিতমিমাংসায়াং 
ছিনভাগত্রয়কৃত্যং জমাপ্তং। চতুর্থে- (২৪২), অথ স্বানং (৩৬২), স্থানোত্তরকর্ম্ম 
(৪৬১), অথ অপন্ত সামাস্তো ধর্মাঃ (০1১), অথ তর্পণং (:৫২৷৪ ), অথ দেবপুজ্জনং 
(৬৪ৎ)। এই অংশের সংক্ষিপ্ত প্রমাণপঞ্জী ও কতিপয় বচন' উদ্ধৃত হইল £_অনিরুদ্ধভট্ট 
(851১), আঙ্বলায়নগৃহ্হ (৩৭1২ ), কল্পতরু, কাত্যায়ন (ও ভাষ্য), কালাদর্শ (৩০১ ), 
কালিকাপুরাণ, কৌর্ম, গোতম, 'গোভিল, জিকনাদয়ঃ (৩১/২ ), দাক্ষিণাত্যন্বৃতি (৩১১) 
দেবল, দেবীপুরাপ, ধনঞ্জয়নিবন্ধে (২৮1১), নরসিংহপুরাণ, নারদ, পিতামহ, পিতৃদয়িতা, 
(5২), প্রকাশ (৫০1২), বৌধায়ন, ব্রহ্ষপুরাণ, ব্রচ্মবৈবর্তপুরাপ, ব্রাঙ্গপসর্বন্থ (৫81২ ), 
ভট্টনারায়ণ (৪৯1১), ভট্টভাব্য (৩৯১), ভ্টবার্তিক (৫০২ ), ভবিষ্যপুরাণ, ভবিষ্যোতর, 
মৎপ্তপুরাণ, মদনপারিজাত (৪৮২ ), মহাভারত, মার্কগেয়পুরাণ, মিতাক্ষরা, যোগিযাজ্ঞবন্ক্য 
(৪০১), রদ্বাকর (২৫।৯), রামায়ণ, লিখিত, বরাহপুরাঁপ, বাচস্পতি মিশ্র (২৯1২), 
বিদ্ধাকর বাজ্জপেয়ী (৩৩1২, ৪২।২ ), বিষ্ণু, বিষ্ণুপুরাণ, ব্যাস, শঙ্খ, শীতাতপ, শ্রীদত্ত (৪৫1১, 
৫৫1২ )১ সমুজ্রকরভাষ্য (২৪1১, ৪৭1১), সাংখ্যায়নগৃহা, স্কানা, হরিছর (৫০১); হলামুধ 
(৩৪৷২, ৩৮1২ ), হারীত ॥ এততন্তির ছুই স্থলে স্বরচিত পূর্বতন শ্রীন্ধমীমাংস। গ্রন্থের 
উল্লেখ আছে-_*শ্রান্ধাদিকং চ বচনবলাদি(তি) মৎকৃতশ্রান্ধমীমাংসায়াং বিস্তরঃ (২১১), 
“বিস্তরস্ত শ্ান্ধমীমাংসায়াং ষ্টব্যমিতি” (1 ৩০1১ )।- 
২১১ পোস্বর্গঃ, বৃদ্ধে চ মাতাপিতরে! সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ। 
অপ্যকার্ধ্যশতং ক্বত্বা ভর্তব্যা মহুরত্রবীৎ ॥ 
এ সর্বত ইতি বসতি রি মজত রনির 
পক্ষে এই পাণিনীয়সুত্রোল্লেখ নিতান্তই অসঙ্গত মনে হয় )। 
২২২ তামসী ব্ৃদিম্নেচ্ছাবিপত্যরপ1-.-( েচ্ছ-) রাজপ্রতিগ্রহাত্বতিমিষিদ্ধাঃ । 
২৫২ তৈলপদং তিলপ্রভবন্সেহে শক্তং তেন সর্ষপন্সেহাদিয়ু ন দোষ এতন্দ্‌লকে “অতৈলং 
সার্যপৎ টি পক্ষতৈলে পুষ্পবাসিত- 
তৈলে চ ন ঘোষ ইতি পঠত্তি । 
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৫৫1২ দেবশর্মেত্যুপপদৎ গৌঁড়াদয়ো মনতস্তে । 
দ্বিতীয়াংশের পত্রান্ক ১-৫৮। বিবয়হুচি-_শুচি (১১), আচমনবিধি (৩১), 
পৃষ্টাম্পৃষ্টি (১১1১), দত্তধাবন ( ১৬৷১ ), প্রাতঃস্নান (১৮1২ ), ধর্ষকর্মণি সাধারণী পরিভাষা 

(২১১), কাল (২৯।১), দানবিধি (৫৩।২)। অতিরিক্ত প্রমাণপঞ্জী :_অপিপাল (৩৬।১), 

উপ্রায়ক্কতঃ (রান্রিলক্ষণ, ৩০1৯), কামরূপীয়নিবন্ধ (৪১১), কানীখণ্ড, কোষ (সংলাপো 

ভাষণং মিথ ইতি কোযাচ্চ ৭২), দানসাগর বা সাগর (২৬1১, ৪৬।১, ৫৫1২ ), স্কায়ভাষ্য 

(৩1২ ), পাতঞ্জলভাষ্য (৭1২ ), গ্রতিহস্তকমহাদাঁননিবন্ধে (৩১১), ভোজরাজ (৩৩1১), 

মৎস্তস্থক্ত (২৪১), মহাভাষ্টাকাকার (২৪1২), মেধাতিথি (৭1১), মোক্ষধর্ম্ম (২২।২), 

যশোধরভাষ্য (৪১।১), যোগিনীতন্ত্র (২৪১), বর্ধমান (£81১), বিশ্বরূপ (২২১), 

শাস্তিদীপিকা (গৌড়ীয়, ৪৩1২), শারদাতিলক (৩২1৭ ), শূলপাণি ( ১৩ ), প্রাচীনৈঃ 

সব ত্যাদিক্ৃত্তিঃ ( ?, ৩২1২), হরিশর্দভাষ্য (২।১, ৪৩২ )। এই অংশেও এক স্থলে (৩৫1২ ) 

“মৎকৃত-শ্ান্ধমীমাংসায়াং বিস্তরঃ” লিখিত আছে। কতিপয় মৃল্যবান্‌ সন্দর্ত উদ্ধৃত হইল | 

২৪1১ এবংবিধানি মৎস্তস্থক্ত-যোগিনীত্্াদীনি বামাগমত্বেন প্রসিদ্ধানি অপ্রমাপানি | গ্রন্থের সর্ব 
বৈদিকাচারের প্রতি পক্ষপাত সুস্পষ্ট । 

৩৩1১ দৃশ্ততে চ নানাদেশীয়প্রক্্টপঙ্ডিতগপাধিঠিতসভানির্ণারিতার্থকারিণাং গাজপতীনাং 
পুকুযোত্তমদেব-প্রতাপরদ্র-মুকুন্দদেবানাং অষ্টহ্ত্তায়ামবিভ্ভারাষটহত্তরবাতানি 
কতিচন, হোমকুণ্ডানি বর্তস্তে । অধুনা তানি ম্বদাচ্ছাদিতানীতি কুণ্ডে করবীবচনৎ | 

৫৩২ (দানং ) শ্বন্বত্বনাশোদ্দেন্টপরন্বত্বোৎপাদকমানসব্যাপারঃ | 

৫81১ যথা, অস্ত চৈত্রশুক্লপ্রতিপদি কাষ্ঠাং স্বৰ্গকামোংহমিমাং গাং রুদ্রদৈবতাং আজেয়গোজ্রায়- 
হরিশর্শ্মণে ত্রান্মণায় তুভ্যং সম্প্রদদে । 

৫৬৷২ কারকলক্ষণৎ তু''"ন বা সব্যাপারত্বে সতি ক্রিয়ানিমিত্তং--.নিরুক্তযড়নগ্ুতমত্বমিত্যাছঃ । 

তৃতীয়াংশ দীর্ঘতম, পত্রাঙ্ক ১৭-১০৫ । সৌভাগ্যবশতঃ শেষে পুল্পিকা, রচনাকাল ও 
পৃষ্ঠপোষক নৃপতির পরিচয়াদি লিপিবদ্ধ আছে। বিষয়স্থচি, অথ দীপঃ (২১১), গন্ধ, 
প্রণামাদি, পুষ্পাণি, ধূপঃ, অপরাধাঃ, বৈশ্বদেব-বলি, অতিথিপৃজা, ভোজন, তোজ্যাভোজ্যানি, 
মৎস্ত, মাংস, শয়নবিধি | অতিরিক্ত প্রমাণ-পঞ্জী যথা, আচারমাধবীয় (১০১১), গোবিনামান- 
সোল্লাস (২৫৷২ ), নন্দিকেশ্বরপুরাণ (২১।১), পত্ডিতসর্ব্বস্ব (৭৭1১), পারিদ্রাত (৬৮1১ ), 
মাধব্মানসোল্লাস (২৫১ ), বিজ্ঞানেশ্বর (৮০।১), বিশ্বকোষ (৭২।১), বিষ্ণুধর্্মোত্তর (২৩৷১ ), 
বিষ্ণুরহন্ত ( ২৬২), শিবসর্বস্ব (২১১), স্বৃতিমঞ্জরী (৭৩১), হরিহরভাষ্য (৮৭৷১)। 

৩৯২ পত্রে পাওয়া যায়, বিবেচিতং চৈতদীশ্বরগীতাভাস্তেংস্বাভিরিতি। ১.৩২ পত্রেও 

স্বরচিত একখানি প্রস্থের উল্লেখ ছিল, কিন্তু নামটা ক্রুটিত হইয়াছে ("ইত্যাদি মৎ--.বিস্তরঃ”)। 

সমাপ্তি যথা, . f 

আচারাল্লভতে হায়ুরাচারাদীণ্দিতাঃ প্রজাঃ | 
আচারাঘ্ধনমক্ষয্যমাচারো হত্ত্যলক্ষণমিতি | 


রা]: :- বিষ্কানিবাস ভট্টাচার্য . ত 


আচারো ভগবরারাধনহারা চ মোক্ষহ্তুঃ । বা ভোগলে (?) 
বৰ্ণ শ্রমাচারবতা! 'পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌"। 
বিষ্ণুরারাধ্যতে নাঃ পদ্থাস্তত্তোষকারণং 1-7০০ ০, 
যো গৰ্গবংশতিলকঃ কলিভীতধৰ্ম--. 1 0১৭ 7 ৬ ১৮-২ 
বিশ্রাম * * বরঃ শরণং বপাণাং। 7১০৭ 
শিখরেশ্বর এব তন্ত.' ." i f 
সংদেশনাদজনি সচ্চরিভপ্রবন্ধঃ ॥ ২. । * 
বিশারদতমৃজন্ত বিসভ্তাবাচস্পতেঃ সুতঃ। : 7" 
কাশীনাথে। হরেঃ গ্রীত্যে খাষ্টেন্দ্রাব্দে ব্যধাদিমং ॥ . ৃ 
_ হি মহামহোপাথ্যায-্ীবিভানিবাসমহাা্ (? ভট্টাচাৰ্য্য- ) কৃভা সচ্চরিত- 
. মীমাংসা সমাপ্তা॥ - 
মহাচার্ধ্য (? ভট্টাচাৰ্য্য ) প্রথমগণিতঃ জ্রীনবিভানিবাসঃ। 
গ্রন্থং চক্রে যমখি(ল)জনস্থাশ্রমাচারপুর্ণং। 
গ্রন্থসংখযা * * * শকাব্দ ১৫৪৮'। সংবগ ১৬৮৩ " 
এতদমুসারে ‘কাশীনাথ বিস্তানিবাস ভট্টাচার্য্য" ১৪৮০ শকাব্দে (১৫৫৮-৯ খ্রী.) এই গ্রন্থ 
বৈশ্তনাথের গর্গবংশীয় শিখররাজের অঙ্তুরোধে রচনা করিয়াছিলেন.। এ স্থলে সর্বপ্রথম 
 বিস্তানিবাসের প্রন্ৃত নাম (‘কাশীনাথ’) প্রামাণিকভাবে জ্ঞাত হওয়া গেল। পঞ্চকোট, 
শিখরভূমি, বৈঘ্তনাথ প্রভৃতি অঞ্চলে গর্গবংশীয় শিখররাজাদের বংশ এখনও বিদ্তমান আছে। 
লক্ষ্য করা আবন্তক যে, আইন্‌-ই-আকবরির তালিকায় বিভানিবাস ব্যতীত পৃথক্‌ এক 
কাঙীনাথ ভট্টাচার্যের নাম আছে। তিনি খুব সম্ভবতঃ নবন্ধীপের এক প্রসিদ্ধ পত্তিতবংশের 
আদিপুরু ‘কাশীনাথ ভট্টাচার্ধ্যচক্রবত্তা’ এবং তাহার উপাধি হইতেই প্রমাণ হয়, তিনি 
শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িক ছিলেন । | 
বিদ্যানিবাসের এই গ্রন্থে গৌড়ীয় আচারের ছা থাকিলেও দাক্ষিণাত্যস্থৃতির ও 
মধ্যদেশীয় আচারের প্রতি তাহার পক্ষপাত স্থচিত হুইয়াছে। তৃতীয়াংশের.২০৷১ পঞ্জে 
পাওয়া যায়, প্মধ্যদেশীয়াস্ত রবিচারেপি নিষেধমিচ্ছস্তি” ( কুশাছরণ বিষয়ে )। ৬৩।১ পত্রেও 
প্মধ্যদেশীয়ান্তি” বলিয়া ভোজ্যাতোজ্যবিষয়ে একটা. আচারের বিবৃতি আছে এবং শেষে 
স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে-_“অয়মাচারো বিশীতমধ্যদেশীচারত্বাৎ সূর্বদেশীয়ৈরমূসর্ত মুচিত 
ইতি।* এতত্বারা এবং পূর্ববোদ্বত একটা উদাহরণ-বাক্যদ্ধারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, 
এই গ্রন্থ কাশীতে বসিয়া রচিত হুইয়াছিল এবং তখনও কাশীতে মহারাষধ্রীয় কিছ! ভ্রাবিড়ী 
পঙ্ডিতদের প্রাধান্ত ঘটে নাই, মধ্যদেশীয় অর্থাৎ কান্ভকুজসমাব্দের সদাচারের আদর্শই 
অক্ষুণ্ন ছিল। এই বৃহৎ গ্রন্থে অন্ুষ্ঠানাদির বাহুল্য ও কঠোরতা রঘুনন্দনের মতাপেক্ষা 
অনেক বেশ্ী। ইহার কারণ, কাশীতে কোন কালেই তাস্ত্রিকাচার বৈদিকাচারের উপর 
৪ 


৭8 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ আগর সংখ্যা 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। রঘুনদ্ানাদির গ্রন্থের সহিত এই বাঙ্গালী-রচিত গ্রন্থের 
তুলনামূলক সমালোচনা হুতবাং এ্রতিহাসিকের পক্ষে একান্ত আবস্তুক । 

বিগ্ভানিবাসের নানা শাস্ত্রে বহুতর গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই । তাহার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্র ষ্কায়বাচস্পতি 'ত্রব্যকিরণাবলীপরীক্ষা’ প্রারস্তে নিম্নলিখিত শ্লোকে 
পিতৃবন্দনা করিয়াছেন £ 

মীমাংসামাংসলপ্রজ্ঞং বেদাস্তান্ডোধিকুন্তজয্‌ ৷ 
ভায়াচার্য্যমহং নৌমি তাঁতং জ্ঞাতপরাবরম্্‌ ! 

গুতরাং পূর্ব্মীমাংসা ও বেদাস্তদর্শনেও তিনি সম্ভবতঃ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পূর্বস্থলী 
হইতে সংগৃহীত চুই পাতার একখানি পুথি "অথ বিস্তানিবাসীয়ে শালগ্রামমাহাত্ম্যাদি” 
আমরা দেখিয়াছিলাম। থানাকুল সমাজের প্রসিদ্ধ নারায়ণ বন্য্যোপাধ্যায়ের রচিত 
প্ৰ্যবস্থাসার-সংগ্রহ” গ্রন্থের এক স্থলে (২৪২ পত্রে) “বিষ্ভানিবাসকৃতাহ্হিকে” বলিয়া 
বচন উদ্ধৃত হুইযাছে। ভ্রিবেণীর চন্দ্রশেখর বাচস্পতির রচিত দ্বৈতনির্ণয় গ্রস্থেও “বিস্তানিবাস- 
ভট্টাচার্য্যাদয়স্ত” বলিয়া স্থৃতিবিষয়ক বচন পাওয়া যায় (পরিষদের পুথি, ৩৬1১ পত্র) । এতস্বার! 
শ্রান্ধমীমাংসা ও সচ্চরিতমীমাংলা ব্যতীত বিদ্তানিবাসরচিত অধুনানুপ্ত অপরাপর স্থতিগ্রহের 
নির্দেশ রহিয়াছে বলিয়া যনে হয়। বিদ্তানিবাস কাঁশীনিবাসী হইলেও তাহার প্রামাণিকত্ব 
ও পাত্তিত্যের স্থৃতি শ্রী. ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্ধ্যস্ত বাঙ্গালাদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। 
মণিটীকা ব্যতীত তিনি স্ভায়শান্ত্ে অন্য গ্ৰন্থও রচনা করিয়াছিলেন মনে করা যাইতে পারে । 
তৎপুত্র বিশ্বনাথ পঞ্চানন শিরোমণির নঞবাদের টীকায় “অন্মৎ-পিতৃচরণাঃ* (পুণার পুথি, 
৪1১ পত্র) ও প্অন্মাকং শৈতৃকঃ পত্থাঃ” (৯০১) বলিয়া বিদ্ভানিবাসের মত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। পদার্থথগুনের টীকায়ও বিশ্বনাথ এক স্থানে লিখিয়াছেন (সোসাইটার পুথি, 
পৃ. ২৬ 3 পদার্ঘধগ্ডন, কাশীর সংস্করণ, পৃ ৩৯ দ্রষ্টব্য ) পনিত্যেতি। অজ্রাম্মুপিতৃচরণাঃ* এবং 
“সতি দ্বযণুকাদেঃ ক্ষণিকতাপ্রসঙ্ঃ**1” এ স্থলে শিরোমণির সন্দর্ভের উপর বিল্ঞানিবাসের 
মন্তব্য লক্ষ্য করার বিষয় । আমরা রক্ত চ্ভায়বাচস্পতির টীকাসমুহে কিম্বা অন্যত্র কোথায়ও 
শিরোমণির ব্যাখ্যাস্থানে বিগ্বানিবাসের নাম আর খুঁজিয়া পাই নাই। বিস্তানিবাসের 
রচনাবলী ও শীস্তব্যবসায় সম্বন্ধে বিশ্বনাথের পিভৃবদনাশ্লোকস্থ অপূর্ব স্ততিপদ (“অধৈতং 
পুরুধর্ম্ময়োরিব”) আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, একাধারে দর্শনশান্তে ও ধর্শশান্তে 
তাহার পাণ্ডিত্য গর যুগে অতুলনীয় ছিল। দার্শনিকদের স্তৃতিশাস্ত্রের প্রতি শ্বভাবসিদ্ধ 
পগজনিমীলনবৎ* মনোভাব সম্যক্‌ পরিহার করিয়া তিনি ধর্দশাস্ত্র ও ধর্দানুষ্ঠান কঠোরভাবে 
অনুশীলন ও পরিপালন করিয়াছিলেন। 

কুলপরিচয় 8_কুলপঞ্জী হইতে আমরা বিদ্যানিবাসের বহু মৃল্যবান্‌ অজ্ঞাতপূর্ক্ 
পারিবারিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি ; তাহাদের বিবৃতি প্রদত্ত হইল । বিস্তানিবাসের নিজ 
বংশধারা অধুনা বিলুপ্তপ্রীয়, একটী মাত্র ক্ষীণ ধারা যে এখন পর্য্যন্ত বাচিয়া আছে, তাহারা 
সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্বত। বিদ্ভানিবাসের নামও তাহারা অবগত নহেন, তাহার পারিবারিক 


৫৬ বর্ষ] বিস্ভানিবাস ভট্টাচার্য ৭৫ 


ঘটনাবলী তো অতি দূরের কথা । এবধিধ স্থলে হস্তলিখিত মূল কুলপঞ্জীসমূহ কিরূপ অপূর্ব 
ধ্তিহাসিক উপকরণসভ্ভীর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রতি ইতিহাসরসিক 
ব্যক্তিমাত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্তক। বন্্যঘটীয় আখণ্ুল ১৪শ সমীকরণের প্রসিদ্ধ 
কুলীন ছিলেন (ঞ্রবানন্দের মহাবংশ, পৃ. ১৪ )। তাহার অগ্ভতম পুত্র তপন-__ ইহার অধস্তন 
বংশধারা ও কুলক্রিয়ার বিবরণ নানা স্থানে প্রায় ২০টা কুলপঞ্জীতে আমরা লিপিবদ্ধ 
দেখিয়ান্ি। কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও তত্তারা নগেন্ত্রনাথ বন্থ কতৃক মুদ্রিত বংশাবলীর 
বহুলাংশে কৃক্রিমতা সুগ্রমাণিত হয় (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাঙ্মণকাও্, ১ অংশ, ১ম সং, পৃ. 
২৯৫-৬ ; ২য় সং, পৃ. ২৪৮-৯)। তপনের পুত্র পতোক ( অর্থাৎ প্রভাকর ), তৎপুত্র নারায়ণ, 
তৎপুত্র রত্বাকর। রত্বাকরের তিন পুত্র তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ছিলেন--নরহরি 
বিশারদ, শ্রীনাথ ডট্রাচার্য্যচক্রবর্্তা ও শ্রীকান্ত পণ্ডিত। আশ্চর্যের বিষয়, বিশারদ-পুক্র 
বাসুদেব সার্বভৌম স্বয়ং অদ্বৈতমকরন্দের টাকায় “বন্্যাময়” বলিয়া লিখিয়া গেলেও তাহাকে 
দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ স্বতকৌশিক গোত্রীয়দের আদিপুরুষ ধরিয়া আঁসিতেছেন এবং একাধিক 
গ্রন্থে তাছা মুদ্রিত হইয়াছে (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ওয় অংশ, পৃ. ২০৭, ২১১) বঙ্গে 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক, পৃ. ৮৪) | বিশারদের “মহেশ্বর” নাম বান্ছদেবের উক্তি কিন্বা কুলপঞ্জী দ্বার! 
সযধিত হয় না। বিশারদের বন কুলক্রিয়ার বিবরণ কুলপঞ্জীতে পাওয়া যায়, বাহুল্যবোধে 
এখানে পরিত্যক্ত হইল। তাহার চারি পুক্রই মহাপত্ডিত ছিলেন- বাহ্ছদেব সার্বভৌম, 
কৃষ্ণানদ্দ বিস্তাবিরিষ্চি, বিষুলদাস বিস্তাবাচস্পতি (রত্বাকর'নহে) ও চণ্ডীদাস বিষ্ঞানন্। 
ইহাদের সকলেরই উল্লেখ ডয়ান্দের চৈতচ্মজলে পাওয়া বায়-_জয়ানন্দ বহু প্রামাণিক বস্তু 
তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, শ্রীমস্মহাপ্রতুর সহিত যাহার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। মহাপ্রতুর 
জন্মের পূর্বে নবন্ধীপে যে *রাজভয়” উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে জয়ানন্দ 
লিখিয়াছেন £__ 

বিশারদন্থত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য । স্ববংশে উৎকল গেলা হাড়ি গৌড়রাজ্য ॥ 

তারত্রাতা বিস্ভাবাচস্পতি. গৌড়ে বসী | বিশারদ নিবাস করিলা বারাণসী ॥ 

বিভাবিরিকী বিদ্ান(দ্দ) নবিপে । ভট্রীচার্জ্যশিরোমণি সভার সমিপে ৷ 
সোসাইটির পুথি হইতে (১০২ পত্র) অবিকল উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ক্রটিত পাঠ আছে 
“বিদ্যান” এবং তন্বারা মুদ্রিত পাঠ প্বিস্ভারপ্য” (সা-প-প, ১৩০৪, পৃ. ২০৬) সমধিত হয় 
না! আমর! ছুইখাঁনি কুলপঞ্জীতে বিশারদের কনিষ্ঠ পুত্র চণ্ডীদাসের “বিদ্যানন্দ” উপাধি 
পাইয়াছি এবং জয়ানন্দ এ স্থলে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের উপাধি বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া নিঘের 
প্রামাণিকতার পরিচয় দিয়াছেন। বিভ্ভাবিরিঞি ও বিদ্তানন্দ অতি হুর্লভ উপাধি এবং 
ভ্রাভৃদবয়ের রাজ্জভয়সত্ত্বেও নবদ্ধীপে অবস্থিতি লক্ষ্য করার বিষয় । 

বিস্তাবাচম্পতির সম্বন্ধে কুলপপ্তীতে যাহা লিখিত আছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল £-- 

বিস্তাবাচস্পতি কঙ্ক ক্ষেম্য মুং রাঘব শ্রাতৃসার্বভৌমযোগে তৎসত বিদ্বানিবাশ ভর্টীচার্ধ্য” 


৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [ খ্য-ওর্থ সংখ্যা 


(পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথি, ১২১২ পত্র ও ৪৪১।১ পত্র দ্রষ্টব্য )। কাচনার মুখবংলীয় 
কংসারির পুত্র বাঘব চক্রবর্তীর (বান, পৃ. ১১৭) নিকট উভয় ভ্রাতা কন্তা বিবাহ 
দিয়াছিলেন। 

শবিস্ভাবাচস্পতেঃ ক্ষেম্য চং হ্ৃ্টিধর তত্থুতৌ হৃয়িকেশ-কাশ্ীীনাথবিষ্যা নিবাষভট্টাচার্ধৌ” 
(প্র, ১৩১২ ক্রোড়পত্র এবং রাজসাহী মিউজিয়ামের পুথি, ১২৮1২ গর ব্য) এখানে - 
অপর-এক জামাতা ও পুত্রের নাম পাওয়া গেল। 

'বিভানিবাসের কুলক্রিয়া যথা £_প্অন্তোচিত চং আচার্ধ্যপুরনর (পরিষদের প্র পুথি, 
১২১২ পত্র) ক্ষেম্য চং গোপীনাথ (প্র, ১৩১২ ) তৎসুতাঃ রুদ্রভট্টাচার্যয-বিশ্বনাথপঞ্চানন- 
নারায়পতট্রাচার্ধ্যাঃ* ( রাজসাহীর পুথি, অন্তত্র নারায়ণের নাম সর্বাগ্রে আছে)। এখানে 
বিদ্বানিবাসের এক শ্বশুর ও জামাতাঁর নাম পাওয়া গেল! উভয়ের পরিচয় আমরা উদ্ধার 
করিয়া দিলাম ; কারণ, বিগ্ভানিবাসের কালনির্ণয়ে তাহার উপযোগিতা আছে। 

(১) বিভোচষ্টবংশীয়, “বাণীবিনোদ” আদিকুলীন অরবিদের অধস্তন অষ্টম পুরুষ। 
নামমালা যথা, অরবিনদ__-আছিত-_গ্ভাকর--বিভো-_নৃসিংহ--বামন--লক্োদর-_বাণী- 
বিনোদ । তৎপুত্র “ভট্টাচাৰ্য্যপুবন্দরস্তোচিত বং গোবিন্দ বং মাধব ন্যুন বং মধু বং হরিদাস 
ততঃ কন্যা বিভ্ভানিবাঁসেন বিবাহিতা” (পরিষদের ও পুথি, ৩২৭৷১ পত্র )। পুরন্দর 
মোটামুটি মুখবংশীয় কামদেব পণ্ডিতের পুত্রদের সমকালীন ছিলেন। কামদেবপুত্র সুধাকর 
সার্বভৌমপুত্র জলেশ্বরের (অর্থাৎ বিস্বানিবাসের জ্যেঠাত ভাইয়ের ) শ্বশুর ছিলেন এবং 
কুলপঞ্জীর প্রমাণবলে জলেশ্বরের জন্মাব্দ আমরা শ্রী, ১৪৬০-৭০ মধ্যে অন্থমীন করিয়াছি 
(সা-প-প, ৫৩, পৃ. ৯)! বিদ্যানিবাসের ভ্রন্মাব্দও অন্গমান তাহাই ধরা যায়। 

(২) অবসথী চট্টবংশীয় জন্মেজয়পুত্র শ্রীগর্ভ আদিকুলীন বহুরূপের অধস্তন একাদশ পুরুষ 
এবং ঞ্রবানন্দ তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১১৯)। তৎপুত্র “গোপীনাথন্ত বং. 
বিদ্যানিবাশস্ত রুম্যাবিবাহহানিঃ _-তৎস্থতঃ পার্বতীনাথ অন্ত কন্ঠা কেশরকোণী 
গোবিন্দরায়ে বিবাহহানিঃ ভবানন্দ মজুমদারঅঃ (এ পুথি, ২৭০১ পত্র )। বংশধরগণ 
শদিগম্বরপুরনিবাসিনঃ” ছিলেন (ও) । গোপীনাথ ক্রবানন্দ মিশ্রের গ্রস্থোক্ত শেষ সমীকরণীয় 
কুলীনদের পুত্রপর্য্যায়ের লোক এবং তদম্ুসারে তাহার জম্ম হয় প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে । 
তাহার শ্বশুর বিস্তানিবাস অপর দিকে ভবানন্দ মজুমদারের পিতামহ-পর্ধ্যায়ের লোক 
হইতেছেন। ' ভবানন্দের জন্মাব্দ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৫২৫-৫০ মধ্যে ) ধরিয়া 
বিদ্যানিবাসের জনম্মাব্দ প্রায় ১৪৬০ খ্রী. অঙ্গমান করা যায়। 

(৩) ' বিস্তানিবাস প্রথম বিবাহে বোধ হয় অপুত্রক ছিলেন এবং শেষ বয়সে আর এক 
বিবাহ করিয়া পুত্রত্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাহার শেষ বিবাহের বিবরণও কুলপঞ্জীতে. 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । গানুলীবংশের একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ শাখায় “পুরুষোত্তম্‌” 
আদিকুলীন শিষোর অধস্তন দশম পুরুষ ছিলেন । নামমালা যথা, শিষো_গদো--হলো-_ 
আধুব_গুপোক_তিয়ো-_অতু_-_বশিষ্ট--বহীবর_ পুরুষোভম (এ পুথি, ৫১৮।২ পত্র)। তিয়ো 


ত ব্য] বিদ্তানিবাস ভট্টাচার্য্য ‘৭৭ 


হইতে কোন কুলবিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই, কেবল যষ্টীবরের ৪ কন্তা ও পুক্রযোত্তমের ৬ ক্কার 
কথা আছে। অর্থাৎ পরিবারটী সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পর ছিল না। *পুরুশোত্তমন্ত কষ্কা 
চং মাধব রঘু অং, চং বাণী মুকুন্দজঃ, যুং রমানাথ, বং রাঘব, বং বিদ্যানিবাসভ্ট্টাচার্য্য, 
মুং অগজ্জীবন তৎস্ুতৌ রঘুনরসিংহৌ 1” জগত্বিখ্যাত মহাপত্তিত যে নিতান্ত বার্ধক্য 
পুরুষোত্বমের পঞ্চম কম্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তদ্বিযয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। 
অভ্যুদয়কাল £ বিদ্যানিবাসের সারস্বত জীবনের দুইটা ঘটনার মধ্যে ব্যবধান 
প্রায় ১০০ বৎসর_ইতিহাসে ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কি না সন্দেহ । ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 
জীবিত থাকিয়া তিনি লেখকছ্বারা তীছার প্রিয়তম স্থৃতিনিবন্ধ নকল করাইয়াছিলেন। দেখা 
যায়, সচ্চরিতমীমাংসায় সর্বাপেক্ষা বেশী স্থলে কৃল্পতরুর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। অপর দিকে 
রঘুনাথ শিরোমণি অম্থমানদীধিতির এক স্থলে তাহার যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। 
ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিযনাভাব-প্রকরণে সার্কভৌমের কুট-ঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ শিরোমণি নানা 
দোষ দেখাইয়া খণ্ডন করেন। তৎপর একজন প্রতিভাবান্‌ নৈয়ায়িক সার্ব্ভৌমের 
পক্ষাবলম্বন করিয়া এক কথায় শিরোমণুাক্ত সমস্ত দোষের উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন 
প্রাধনসমানাধিকরণত্বেন সাধ্যাভাবাবিশেষণীয়া ইতি. চেদ্বিশিষ্যস্তাং তথাপি***” ইত্যাদি 
সন্দর্ভে শিরোমণি তাহাও খণ্ডন করিয়া অবশেষে *এতেন-**ইত্যাদিকমপাস্তম্‌” বলিয়া উক্ত 
প্রকরণের সর্বশেষ লক্ষণ (নৈয়ায়িকসমাজে যাহা পপুচ্ছলক্ষণ* নামে পরিচিত ) উল্লেখ 


করিয়া উপসংহার করেন। বিদ্তানিবাসের পুত্র রুল গ্তায়বাচস্পতি অস্তুমানদীধিতির টীকায় ' 


পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, “অন্মুপিতৃচরণীনাং বিবক্ষাং শঙ্কতে_সাধনসমানাধিকরণত্বে- 
নেত্যাদি” (সা-প-প, ৫০, পৃ. ১৫ ও পাদটীকা জষটব্য )। কথাটা সার্বভৌমপরিবারমধ্যেই 
প্রচারিত ছিল, রুদ্র ভিন্ন অপর কোন টাকাকার ইহা এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন 
নাই--নব্বীপের মহারধিগণ কেহই না। এ স্থলে আমরা দীধিতির একজন সুপ্রাচীন 


টীকাকার কাশীনিবাসী “রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্ধ্যচক্রবর্তা”র ব্যাখ্যাবচন অংশতঃ উদ্ধৃত করিলাম £__ , 


(সোসাইটির পুথি, ১২০।১--১২২1১ প্র ) | 

“একয়া বিবক্ষয়া সর্বান্‌ দোষাহদর্ভকামশ্য কন্তচিদ্ধিবক্ষামাহ__-সাধনসমানাধিকরণত্থে 
নেত্যাদি ।--‘তথাপীত্যাদিনা স্বয়যুক্তদোষয়োরাদ্যদোযস্ত তথাহীত্যাদিনা অন্বাতিঃ কথিতাভি- 
প্রায়িকদোষাণাং চ বারণায় বিবক্ষাস্তরমপুযুপস্কপ্ত দূষয়তি--এতেনেত্যাদিনা।” এই ব্যাখ্যা 
হইতে উভয় “বিবক্ষা’ একজনের কৃত বলিয়া অঙ্গমান করা ষায়। সুতরাং সুপ্রসিদ্ধ পুচ্ছ- 
লক্ষণের কর্তারূপে প্রকরপোক্ত অষ্যান্ভ লক্ষণকারচতুষ্টয় চক্রবর্তা-প্রগল্ভ-মিশ্র-সার্বতৌমের 


সহিত বিস্তানিবাসের নামও নৈয়ায়িকসমাঁজ্রে চিরন্দরণীয় হওয়া উচিত । শিরোঁমপির. 


প্রস্থরচনাকাল ১৪৯০-১৫০০ শ্রী, মধ্যে, কিছুতেই তাহার পরে নহে ( সা-প-প, ৫৩, পৃ. ৩)। 
বিদ্যানিবাসের যণিটাকা রচনা এবং শিরোমণির সহিত বাদবিচার (যাহা ওঁ সময়মধ্যে 
দীধিভিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইল) প্রায় ১৪৯০ সনে হুইয়া! থাকিবে, তাঁহার পিভামহ *্ীবিশারদ- 
চরণাঃ” তখনও জীবিত .ছিলেন। তৎকালে তাহার বয়স ন্যুন পক্ষে ২৫ ধরিলে তাহার 


[A 


a৮ ন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ধু সংখ্যা 


_ জন্মাব্ হয় প্রায় ১৪৬৫ সনে। পূর্ব্বোক্ত কুলপঞ্জীর প্রমাণ ইহার সমর্থন যোগাইতেছে। 
আর একটী প্রমাণ উল্লিখিত হুইল। সার্ধভৌমের পোল্র স্বপ্রেশ্বরাচার্য্য শাপ্ডিল্যসত্রের 
ভাষ্কার। কাশীব '. ঢা. লু&1] সাহেব তন্্রচিত “সাংখ্যতত্তকৌমুদীপ্রভা”র ছুইখাঁনি পুথি 
পাইয়াছিলেন, উভয়ই অস্তে খণ্ডিত (সাংখ্যসাঁর, 1969, Preface, 0. 29 1.0. )__আমরা 
এষাবৎ একটিরও সন্ধান পাই নাই । সাহেব গ্রস্থারস্ত হইতে গ্রন্থকারের পরিচয় লিখিয়াছেন 
— “Hon of Vahinisa, whose brother was one Vidyanivasa.” ( Hall's 
Contributions, P. 6) | “বাহিনীশ” সার্বভৌযের জ্যেষ্ঠ পুত্র “জলেখর বাহিনীপতি 
মহাপাক্রভষ্টাচার্ধ্য"_-তদ্রচিত “শব্দালোকোদ্দ্যোত” টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিতৃব্য 
বিস্ধানিবাসের ভ্রাতৃর্ূপে পিতার পরিচয়প্রদান হইতে বুঝা যায়, বিদ্ধানিবাস নিশ্চিতই 
বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন না--বয়োজ্যেষ্ট না হইলেও বাহিনীপতির অন্ততঃ সমবয়স্ক ও সম্ভবতঃ 
অধিকতর যশন্বী ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুলপঞ্জীতে বিশারদগোষ্ঠীর অধস্তন 
ধারামাত্রই ”বাহিনীপতিগোষ্ঠী” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; ইহার কারণও উল্লেখযোগ্য 
বাহিনীপতি দশ কন্ার বিবাহে দশ জন কুলীনের কুলভঙ করিয়া সামাজিক ইতিহাসে অপূর্ব 
কীর্তি অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, ১৫৮৯ সনে বিদ্তানিবাসের 
বয়স প্রায় ১২৫ বৎসর হইয়াছিল এবং অস্থমান হয়, সচ্চরিতমীমাংসায় উল্লিখিত তিন জন 
উৎকলাধিপতির যন্দ্রসতায়ই তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত ছিলেন, পুরুধোত্তমদেব (১৪৬৫- 
৯৬ সন ), প্রতাপকুদ্রদেব £ ৮৪৯৬-১৫৩৯ ) ও মুকুন্দদেৰ ( ১৫৫২-৬৮ )। 

অধস্তন বংশধার। £ বিস্তানিবাসের কীর্ডিমান্‌ পুক্রদ্ধষ রুদ্র ও বিশ্বনাথের বংশ কাশীতে 
বহু কাল বিলুণ্ড হইয়া গিয়াছে । তাহাদের উভয়ের গ্রস্থাবলীর বিবরণ পৃথক্‌ প্রবন্ধে 
আলোচনার যোগ্য । অপব পুত্র নারায়ণ ভট্টাচার্যের বংশধরগণ বিক্রমপুরের দুইটা গ্রামে 
বিদ্যমান আছে-_পশ্চিমপাডা ও মালপদিষা। একটা ধারা প্রবন্ধের শেষে বংশীবলীতে 
প্রদর্শিত হইল। কুলপঞ্জীর সমৃদ্ধ বিবরণেব সহিত সংযোগ স্থাপনের অন্ধ আমরা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ 
প্রবীণ শ্ীযুত চিস্তাহরণ ভট্টাচার্যের নিকট খণী। তাহার প্রদত্ত নামমালার আরসম্তে 
আছে-_আখগুল- _রঘুননদন- কষ্ণদেব ষ্যায়বাগীশ ইত্যাদি, অর্থাৎ ভারতবিখ্যাত বিশারদাদি 
পূর্বপুরুষের নাম বিলুপ্ত হইফা গিয়াছে। বিক্রমপুরে ইহারা “নিরামিষ ভট্টাচার্ধ্য ঠাকুরের” 
বংশ বলিয়া পরিচিত ; কারণ, ইহারা চিরকাল নিরামিষাশী__মৎস্ত, মাংস, সিদ্ধ চাউল, মুস্থুরি 
' প্রভৃতি আহার করেন না। ইহারা গুরুতা ব্যবসাষী, পূর্বববঙ্গের বহু সম্ত্রান্ত বংশ, ব্রাহ্মণ ও 
বৈদ্য, ইহাদের মন্ত্রশিষ্য। উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় হইতে নিম্নলিখিত মৃল্যবান্‌ তথ্য সংগৃহীত 
হইল । : 

১। ইহারা "কাশীর ভত্রাচার্য্য,” ৬কাশীধাম হইতে “সিদ্ধপুরুষ” নন্দরাম তর্কবাগীশ 
ওরফে রামদেব ভট্টাচার্য্য শিষ্যবর্গের অন্ছরোধে প্রথম বিক্রমপুর মধ্যপাড়া আসিয়া বাস 
করেন। রামদেব নামে এক্টা সিক্ষিমী তালুক আছে। এই নন্দরাম তর্কবাগীশ প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত হিলেন। ত্রচিত দুইখানি গ্রন্থ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। তন্মধ্যে পূর্ণানন্দের 
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£৬শ বর্ষ ] বিস্তানিবাস ভট্টাচার্য্য | ৮১ 


বংশলতা 
রত্বাকর (আথওলের বৃদ্ধপ্রপৌত্র, দেবের অধস্তন অষ্টম ) 


নরহুরি বিশারদ ঞ্রনাথ ভট্টাচাৰ্যাচক্রবর্তী কান্ত পৃত্তিত 
কাক বসার 
দেব গীর্বভৌম  কৃফানন্দ বিস্াবিযিকি বিষ্ণুদ্দাস বিভাবাচম্পতি চীদাস বিদ্তানন্দ 
(বংশ আছে) | | (বংশ আছে) 
| [ 
কাশীনাথ বিস্তানিবাস হৃষীকেশ * চাদ 
রাত বিশ্বনাথ পঞ্চানন নারায়ণ ভট্টাচার্য্য (আন্তি গাং অগদানন্দ ) 
গোবিন্দ ভট্টাচার্য রাঁমদেব ভট্টাচার্য্য ] 
থ শত রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী 
৪ | (গাং শিব চক্রবর্তিনঃ কং বিং) 
কৃষ্দেব হ্যায়বাগীশ 
পুরবোভিদ রঃ ঈশ্বরদাস্‌ সিদ্ধান্ত (প্রৃতি) বাঞ্ছারাম 
| | মনোহর তর্কপঞ্চীনন 
|নারাম কানাই | রাজকৃষ্ণ প্রাণকৃষ 
রামানন্দ | 


রামচন্দ্র বিস্তানিধি ( মৃত্যু বৈশাখ ১২৯৫) 
আনন্দচন্ ( মৃত্যু জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ ) 
শ্রীচিস্তাহরণ ( জন্ম পৌষ ১২৮৬ ) 


গ্রণীলরতন ( জন্ম ভাঁজ ১৩১৪ ) 
( সাং মালপদিয়া ) 


“বাংলা সাময়িক-পত্র” প্রবন্ধেরঃসংযোজন 


গত সংখ্যায় “পরিচারিকা” পত্রিকার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । পৰ্রিকাখানি যে 
প্রথমে ১৮৭৮ সনের যে মাসে প্রতাঁপচন্ত্র মজুমদারের সম্পাদকত্বে, এবং কয়েক বৎসর 
পরে আধ্যনারীসমাজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে 
১৮৮৭ সনের মে মাসে কেশবচক্জরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী আর্ধ্যনারীসমাজের পক্ষ 
হইতে 'পরিচারিকা'র পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। পরবর্তী ২৯এ জুলাই (১৪ শ্রাবণ 
১২৯৪ ) তারিখে ‘সুলভ সমাচার ও কুশদহ* লেখেন 2 
| “আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, 'পরিচারিকা+ কাগজধানি পুনরায় বামাগণের 
পরিচর্যায় বিশেষরূপে উৎসাহিত হ্ইয়াছেন। প্রথমাবস্থায় ঘিনি ইহার অধিকাংশ লেখা 
লিখিতেন তিনি এক্ষণে সম্পাদকের কার্ধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন । গত ছুই বারের 
নমুনা! যাহা দেখা গেল তাহা আশাক্নকত | আ্্রীলোকের পত্তিকা স্ত্রীলোক দ্বার! প্রচারিত 
হয় ইহ! অপেক্ষা আন্লাদের বিষয় আর কি আছে? বামাকুলকিতৈষী মহাশয়ের এর 
সুকচিসম্পন্ন জাতীয় স্বভাবের পক্ষপাতী আধ্যগুণবিশি্ট পত্রিকার প্রতি উৎসাহ প্রদা: 
করেন, ইহা! প্রার্ধনীয় :” 


৫৬শ বর্ধ] করুণানিধান-সংবর্ধনা - ৮৫ 


আকাশ মোরে করে গো যাহ সাগর-কিদারায় 
দিগত্তরে তরীর আলো জলহবিতে ভাঁয়, 

কে যেন বাশ বাজায় দুরে ১ ট্টতলা! করে পূরবী সুরে,-- 
মেঘের কোলে পাছাড় দোলে ঝড়ের ইশারায় । 


শুভ্রকেশে নিলাম তুলে আদর-টপহার, 
নিলাম তুলে সবার সেরা প্রসাদ সারদার ; 
এ গৌরব, এ সন্মান _দরদীদের হিয়ার দান_ 
' লতিয়া আমি ভাগ্যবান ; লও গো নমঞ্ধায়। 
কার্ধ-নির্বাহক সভার সদন্ত প্রীশৈলেন্রকুমার গুহ রায়, শরীলীলামোহন সিংহ রায় ও 
প্রীসজনীকাস্ত দাস এই অনুষ্ঠানের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন। 
প্রীমুক্ৃতি সেন, কানাই দত, শ্রীমতী বর্ণা দাশগুণ্যা ও শেফালি সরকার কৰি 
করুণানিধান ও সঙ্জনীকাস্ত দাস রচিত ছুইখানি গান গাহিয়া সকলকে আপ্যায়িত করেন। 


nt 


করুণানিধান-সংবর্ধনা 


গত ৭ মাঘ ১৩৫৬ অপরাহে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ত্রিসগুতিতম 
জন্মদিন উপলক্ষে (জন্ম £ ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮৪) বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আড়াই শত 
টাকা সম্মান-দক্ষিণ! সহ সংবর্ধিত করেন। এই সভায় স্থায়ী সভাপতির অঙ্তুপস্থিতিতে 
সহকারী সভাপতি প্ীসজনীকাস্ত দাস সভাপতিত্ব করেন। পরিষদের সভাপতি আঁচার্ঘ 
প্রীযোগেশচন্ত্র রায়ের নিয্োদ্বৃত পত্রধানি পঠিত হয়_ 


প্বলীয়-দাক্ত্যি-পরিষদ কবি জীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্বধসা করিতেছেন, উপযুক্ত 
পান্েরই সম্বর্ধনা হইতেছে । আমার ছুঃখ হইতেছে, আমি উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না। 
তিনি অল্প লিখিয়াছেন, কিন্ত তন্বারাই তিনি কবি-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হুইয়াছেন। বহুকাল পূর্বে 
ভাঙার রচিত «“কাঞ্চন-জজ্ঘা” পড়িয়াছিলাম, তাহাতে টপমার ললিত-লহ্‌রী খেলিয়াছে। 
কাহার কবিতায় ভাবের গভীরতা সু্প& । বহুকাল হুইতে তিনি আমাদিপকে আর মৃতন কবিতা 
শোনান নাই। ঈশ্বরের নিকট তাহার নিরাময় প্রার্থনা করি। ইতি” | 


অতঃপর সম্পাদক শ্রীবন্রেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিত মানপত্রধানি পাঠ করিয়া 
কৰির হতে সদক্ষিণা তাহা অর্পণ করেন: 


নিজ ডিভি ভি তুমি তাহাদের 
আঅভতম। বাংলার পল্লীর কুঠীরে কুঠিরে তোমার শিখ! যহু সম্ভপ্ত প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে, 
বছ রসিকের চিত্ত মাধূর্ষে পূর্ণ করিয়াছে, রবীন্বোভর বঙ্গ-কবিকুলের অগ্রজ, হে করুণানিধান, 
‘কামার ভ্রিসপ্ততিতম বংসরে আমাদেন্ নতি গ্রহণ কর । 
(০ তোমায় কাব্য বঙ্ষবীণাপাণিল্প প্রসাদী ও আগর্ব্বাদী ধানদুর্বার মত বাঙালী জাতির শিরে বাধিত 
হইয়াছে, তোমার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে বঙ্গমঙ্গল-দসীতি, তোমার কাব্য-মালফের বর! ফুলের " 
বস্দিতে বঙ্গদ্বেশ আমোদিত হইয়াছে, তুমি মানা, সংকট ও সংঘাতে বিভ্রান্ত বাঙালীর অশান্ত 
শান্তিজল পিক্চন করিয়াছ, ভারতীর কণ্ঠে পরাইয়াহ কাস্তমধুর কবিতাবলীর শতনত্রী হার, 
।মার শেষ গীতায়ন পতিত ও অবসন্ন জাতিকে উদ্ধ্ধ করিয়াছে মূতন কর্মপ্রেরণার মধ্যে। ছে 
কবি, হে শিক্ষাগুরু, তুমি আমাদের অন্তরের শঁছার্থ্য গ্রহণ কর। 
মি্বারুণ দারিদ্রের মধ্যেও তোমার চিত্তের দ্েহরসে কাব্যবত্তিকাকে তুমি প্রথলিত রাধিয়াছ, 
'তিলে তিলে দর হইয়াও তোমার সারশ্বত-সাধনা অমলিন আছে, প্রাত্যহিক অভাব-অনটনের 
তিক্ততা তোমার মনের উদ্দারত| ও প্রেমকে কখনও খণ্ডিত করিতে পায়ে নাই, বার্ধক্য ও অরার 
আক্রমণে ভগ্নদেহ হুইয়াও তোমার নভোচারী কবিঘানস পগনে গগনে বিহার করিয়াছে । বাংলা 
দেশের প্রাণের কবি করুণানিধান, আমাদের প্রীতি প্রহণ কর। 
পিতার এই মহাবামী তোমার জীবনে প্রমাণিত হুইয়াছে-_জাত্সাকে শঙ্ম দ্বারা ছিন্ন করা যায় মা, 
অগ্নির দ্বারা! দহম করা যায়না । তোমার কবিপ্রাণ সংসারের অসংখ্য আঘাতে আহত জইয়াও 


৮৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ প্য-৪ৰ্ঘ সংখ্যা 


দুধ হয় মাই, আখাতের পর আঘাত তুমি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিয়াছ, সকল ক্রয়-ক্ষতির উদ 
থাকিয়া তোমার কাব্যসভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। হে করুণানিধান, তোমায় 
- অন্তর অক্ষয় কবি-আত্মাকে এই শুভ লগ্নে নমস্কার নিবেদন করিয়া আমরা ধন্ত হুইতেছি।” 


সবিশেষ প্রীতি ও আনন্দের মধ্যে বঙ্গদেশের বিশিষ্ট কবি, ওপস্ভাসিক, কথা-সাহিত্যিক 
ও সাহিত্যরসিকদের সমাবেশে অস্ুষ্টানে একটি পরিপূর্ণ সাহিত্যিক আবহাওয়ার সৃষ্ট 
হইয়াছিল | 

পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য আশীর্ব্চন উচ্চারণ করিয়া ; কালিদাস রায়, শৌরীন্ত্র- 
নাথ ভট্টাচার্ধ, বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্জকুষ্ণ লাহা, হেমেম্্রাথ চট্টোপাধ্যায়, 
বিজনকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় স্ব-স্ব কবিতা পাঠ করিয়া; এবং উপেঙ্গনাথ গজোপাধ্যায়, 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চপলাকাস্ত ভট্টাচার্য, মনোজ বন, 
প্রবোধচন্্র সেন, বিমলচন্ত্র ঘোষ ও সজ্জনীকাস্ত দাস বক্তৃতায় কবিকে সংবধিত করেন। 
শ্রীসমীরেন্্রনাথ সিংহ রায় কৃষ্ণনগর বাণী-পরিষদের পক্ষে ও ন্বপক্ষে ছুইখাঁনি মানপত্র 
কবিকে প্রদান করেন । 

প্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল ), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 
গণপতি সরকার, জীবনকালী রায়, বসস্তইন্দু মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, 
ফণীন্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত শ্রশস্তিপত্র সহকারী 
সম্পাদক শ্রীসুবলচঙ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক সভায় পঠিত হয়। 

অভিভূষ্ত কৰি এতছুপলক্ষে রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়। সংবধ নার উত্তর দেন। 
কবিতাটি এই-- 


মরমাহ্ত সাঝের পাখী পেয়েছে ভালোবাসা, 
এ খণ আমি শুধিতে পারি, না করি হেন আশা, 
এ চন্দন-সুরভি মোরে '_ নন্দিয়াছে গরবী ক'রে, 
কুজনহ্ীন কণ্ঠে মোর কুরে না কোন ভাষা]! 


কানন-সভা মুখর করে মুতন পাপিয়ারা, 

স্বপন দেখে তরুণমতি তেমনি মাতোয়ারা, 
অপটু পাখা স্বভাব-বশে উড়িতে তবু চায় যেন সে, 
তিয়ান্তরে তেপাস্তরে হয় গো দিশাহারা ! la 


এমন দিনে নুতন ক’রে ডাকিলে কেন মোরে ? 
ব্যথায় শুধু মলিন চোখে আসিছে জল ভরে | 
_ সাজায় শরশয়ন জরা, বধূর মত শ্বরঘর' ; 
৯ ' ফুৱায়ে গেছে মাধবী রাতি, গিয়াছে মাল! থরে | 


